মাগুক্যোগনিষদ্‌। 


কারিক ও ভাষ্যাবলম্বনে প্রশ্শত্তরচ্ছলে 
তি উপনিষদ্‌ বুঝিবাঁর প্ররাম। 
প্রথম খণ্ড । 
“লাধ্ক্যমজলনান ন্বব্বলযা নিন্বুষ ” 
মুন্ধিজী অলি 
জ্লীরাঁমদয়াল দেবশন্ম। ( মজুগদার ) এম, এ 
আলোচিত। 


উৎসব আফিস ১৬২নং বহুবাজার স্ত্রীট,কলিকাতা 
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত । 
শকাৰ ১৮৩৯, মাল ১৩২৪, ইং ১৯১৭ ৮ই কার্তিক বৃহ'্প0র | 


শ্রীরামচন্ত্রের বিজয়োংসব । 


" “নিউ আগ মিসন প্রেধ” »নং শিবনারায়ণ দ1সের লেন, 
ভীন্খময় মির দার মুদ্রিত । 


ও ততস্ড ব্রহ্গণে নমঃ । 


*মর্জলাচরণম্‌। 


্রজ্ঞানাংশুপ্রতানৈঃ স্থিরচরনিকরব্যাপিভি বর্গাপালোকান্‌ 
তুক্ত। ভোগান্‌ স্থবিষ্টান্‌ পুনরপিধিষণোন্ভাসিতান্‌ কামাজন্যান্‌। 
পিস্কা সর্ববান্‌ বিঞ্মযান্‌ স্বপিতি মধুরভূউ, মাঁয়য়া তোজয়ন্‌ নে! 
মায়াসংখ্যাতুরীয়ং পরমমৃতমজং ব্রহ্ম যন্তননতোহম্মি ॥১। 


ঘে৷ বিশ্বাত্ম। বিধিজবিষয়ান্‌ প্রাশ্য ভোগান্‌ স্থবিষ্ঠান্‌ 

পশ্চাচ্চান্যান্‌ স্বমতিবিভবান্‌ জ্যোতিষ স্বেন সুন্ষমান্‌। , 

সর্ববানেতান্‌ পুনরপি শনৈঃ স্বাতনি স্থাপয়িতবা 

হি! সর্ব্বান্‌ বিশেষান্‌ বিগত গুণগণঃ পান্ধসৌ নম্তরীয়ঃ ॥॥২ 
[ ভগবান ভাষ্যকার পরম দেবতার নমক্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন] 

«“পরনমৃতমজং ত্রঙ্গ যন্তন্নতোহস্মি” অমৃত-মরণ রহিত, অজ-জন্ম- 
রহিত যে পরব্রহ্ম তাহাকে আমি নমস্কার করিতেছি । দেই পরক্রহ্গ 
কিরূপ? না যিনি শ্থির-স্থাবর, চর-জঙগম এই চরাচর সমূহ ব্যাপা 
সূর্যের রশ্মি বিস্তারের ম্যায় জ্ঞানরশ্মি বিস্তার করিয়া সমস্ত লোক 
ব্যাপিয়৷ আছেন ; যিনি জাগ্রকালে স্থুল বিষয় সমূহ ভোগ করিয়| 
সবপ্নকালে পুনরায় বুদ্ধি সমুষ্তািত, অবিষ্ভা কাম কর্জাত সৃক্ষা সংস্কার 
সমূহ ভোগ' করেন; যিনি ন্থুযুণ্তিকালে জাগ্রতের স্থুল বিষয় এবং 
সপ্নের সূন্মম সংস্কার সমূহ পান করিয়া, আপনাতে লয় করিয়া অর্থাৎ 
স্থূল সক্ষম কোন বিষয় অনুভব না| করিয়া আর কিছুন| থাকা জন্য 
মধুরভূক্‌ বা আনন্দভুক্‌ হইয়া শয়ান থাকেন; যিনি মায়াদার ্রহ্গ- 
প্রতিবিন্বরূপ আমাদিগকে মায়াকৃত মিথ্যারূপা জাগ্রৎ-সবপ্ন-সুযুগ্তি 
অবস্থা ভোগ করান এবং যিনি মায়াকল্পিত মিথ্য। সংখ্য। যে জাগ্রতম্বপ্ন 
স্ুৃযুপ্তি তাহার সম্ধান্ধে তুরীয়_চতুর্থ কিন্তু বাস্তবপক্ষে সর্বসংখ্যাতীত 
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শুদ্ধ আত্মার সম্বন্ধে কোন সংখ্যাই হইতে পারে না এইরূপ অমৃত 
অজ যে পরক্রঙ্গ তাঁহাকে আমি নমস্কার করি ॥১। 

[ চৈতন্য আত্মাতে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুযুণ্তি অবস্থার কল্পন৷ দেখাইতে- 
ছেন ]। যে বিশ্বাতা! ধন্মীধন্্মরূপ বিধি হইতেস্উপন্ন শ্ুল বিষয় সমূহ 
ভোগ করিয়া পশ্চা স্বপ্রের হেতুভৃত যে সমস্ত কর্ম তাহাদের 

কৃব্যক্তি হইলে পর শ্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে উৎপন্ন অপরাপর সুক্ষম বিষয় 
, সমুহ শাস্স জ্যোতিঃ দ্বার প্রাকাশ করিয়া! তাহাতে আমি আমার রূপ 
অভিমান করেন পুনরায় যিনি এই সমস্ত বিষয় বরে ধীরে আপন আত্মা 
লয় হইতে দেখেন এবং পরিশেষে যিনি সমস্ত বিশেষ বিশেষ ভাবও ঠ্যাগ 
করিয়া গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন সেই তুরীয়রূপ পরমাত্মা মোঙ্ 
প্রদান করিয়া'আমাদিগকে রক্ষ। করুন |২)। 

প্রশ্ন_ বিশ্বাত্বা কে ! 

উত্তর__আত্ম-চৈতন্য যিনি, তিনি তাহার এ বিরাট শরীর রূপ 
মে বিশ্ব তাহাতে যখন “আমি আমার” রূপ হতিমান করেন তখন তিনি 
বিশভিমানী জীবরূপ হয়েন। ইনিই বিশ | 

প্রশ্ন-বিশ্ব কোনটি ? 

উদ্তর-_পঞ্ীকুত পঞ্চ মহাভূত এবং তাহাদের বিটিন কানা এষ 
লইয়া! বিশ্ব। বিরাট পুরুষের শুল শরীর ভইচেছে 'এই বিশ্ন। জীগ্র 
কাঁলে যিনি এই বিপুল বিশ্বে “আমি আমার” রূপ অভিমান করেন 
তিনি বিশ্বপুরুষ। তুরীয় আত্মা, মায়া ভাদিলে বখন বিশ্বাতিগানী 
হয়েন তখন ইনি বিশ্বাতা! | 

প্রশ্ন__বিধিজ বিষয়ান স্থবিষ্ঠান ভোগান্‌ প্রাশ্য-ইহা কিরূপ ? 

উত্তর--স্থুল ভোগ সমূহ বিধি হইতে জাত কিরূপে দেখ । 

অবিষ্ভা ও কাঁল এই উভয় হুইতে উৎপন্ন হইতেছে ধর্্দ ও অধর্ধ 
রূপ বিধি। বিধি হইতে জন্মিতেছে সূর্য্যাদি দেবত! | সূর্ধযাদি 
দেবতার অনুগ্রহ সহিত যে চক্ষুরাদি বাহা ইন্দ্রিয় তদ্দারা বুদ্ধির যে 
পরিণাম তাহা হইতেছে নিনধ়। বিলয় মাহা তাহা অঠান্ত স্ুল। 
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স্থল বলিয়াই ভোগ করিবার যোগ্য । জাগ্রৎকালে বিশ্বপুরুষ ভোগ্য 
গুল বিষয়কে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া স্থিত হয়েন । 

প্রশ্ন। চৈতন্য আত্মাতে জাগ্রৎ অবস্থার কল্পনা বুঝিলাম এখন 
বলুন চৈতন্য আত্মাতে স্বপ্রাবস্থার আরোপ কিরূপে হয় ? 

উত্তর। জাগ্রতের হেতু যে সমস্ত কর্ম সেই সমস্ত কর্মের ক্ষয় 
হইলে পর স্বপ্লের হেতু যে সমস্ত কর্ম তাহারা উদ্ভুত হয়। উদ্তু 
হইলে জাগ্রতকালের স্ব, বিষয় হইতে ভিন্ন, সূক্ষম বিষয় সকল অনুভূত 
হয়। এ সময়ে বাহা ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন বিষয় হইতে নিবৃত্ত 
হয়। 'তখন অবিষ্কা কাম ও কর্ম ইহাদের প্রেরণ! প্রাপ্ত হইয়া 
বুদ্ধি আপনার প্রকাশরূপ প্রভাবে অন্যঃকরণের বাঁদনা সমূহ উৎপন্ন 
হইতে দেখেন। স্বপ্নকালে সূর্য্যাদির প্রকাশ অনুভূত না হইলেও 
এরূপ একটা সংস্কার বুদ্ধি দ্বারা কল্লিত হয়। সুর্যযাদির প্রকাশ 
নাই তথাপি বাঁসনা সমূহ দেখা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা 
হয় আতা! স্বয়ং জ্যোতি । এই জ্যেতিঃ দ্বারা প্রকাশিত -_পক্চীকৃত 
তন্মাত্রারূপ পঞ্চমহাভূত এবং তাহাদের কার্যরূপ সূন্মম প্রপঞ্চময় 
হিরণ্যগর্ভ শরীর। হিরণ্যগর্ভের শরীর হইতেছে এই বাসনাময় 
স্বপ্লাবস্থ৷ । এই ন্বপ্নাবন্থাতে “আমি আমার” রূপ অভিমান যে 
চৈতন্য আত্মা করেন তিনিই হইতেছেন তৈজস নামক জীব। 

বিশ্বপুরুষ, পঞ্ধীকৃত পঞ্চমহাঁভূত ও তাহাদের কার্য্যরূপ , স্থূল 
প্রপঞ্চময় যে শর্বরাটের শরীর তাহাতে অভিমান করেন; আবার 
তৈজস পুরুষ অপব্ধীকৃত তন্মাত্রারূপ পঞ্চভূত এবং তাহাদের কার্য্বুপ 
সূক্ষম প্রপঞ্চময় যে হিরণ্যগর্ভের শরীর তাহাতে অভিমান করেন। 

প্রশ্ন। আত্মার স্ুল বিষয় ভোগ এবং সু্গন বিষয় ভোগের কথা 
বুঝিলাম এখন আত্মাতে স্থযুপ্তি অবস্থার কল্পনা কিরূপ তাহাই বলুন। 

উত্তর। যেকোন রূপ ভোগ হট্টক না কেন-স্থুল ভোগই বল 
আর সুষ্ষা ভোগই বল তাহাতে শ্রম আছেই । জাগ্রত ও স্বপ্নে পুরুষের 
যে শ্রম উৎপন্ন হয় সেই শ্রমকে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছ৷ হইলে আত্মা 


সব ছাড়িয়া আপন স্বরূপে প্রবেশ করেন । তখন কোন ভোগ্রেচ্ছাও 
থাকে না কোন স্বপ্ন ও থাকে না । অবিগ্ভা বশে আত্ম! এই স্থযুপ্তিতে 
আগমন করেন স্বরূপে প্রবেশ কৃরিলেও পুরুষ আপনাকে আপনি অনুভব 
করিতে পারেন না । এই অবস্থায় চৈতন্য আত্মা প্রাজ্ঞ নামক জীব। 
_ শ্র্থ। যে তুরীয় ব্রঙ্গকে লক্ষ্য করিয়। বলা হইতেছে “পান্বসৌ 
“ন স্তরীয়ঃ” ইনি জাস্রৎ স্বপ্ন স্থযুপ্ডতি অভিমানী পুরুষ হইতে ত স্বতন্ত্র ? 
উত্তর। শ্রুতির উপদেশ স্মরণ_-সেই, উপদেশ পুনঃ পুনঃ 
মনন অভ্যাস তাহার পরে শ্রন্ঠি প্রমাণ জনিত জ্ঞানে স্থিতি বা ধ্যান 
এই হইলে তবে তুরীয় শাত্সার দর্শব হয়| যখন জাগ্রতের স্ুুল দৃশ্য 
দর্শন গাকে না, স্বপ্পের সুম্মন দৃশ্য দর্শন থাকে না, স্থৃযুপ্তির অভ্ভ্বান 
আচ্ছাদন-থাকে না, গুণময়ী প্রকৃতি হইতে পুরুষ আপনাকে পুথক্‌ 
করিয়া যখন অবস্থান করেন-_যে মন লইয়! সাধনা হইতেছিল সেই 
মন লবণপুন্তলিকার সমুদ্র মাপিতে গিয়া গলিয়া যাওয়ার মত যখন 
সেই সচ্চিদানন্দ চলনরহিত পরমপদ দেখিয়া দেখিয়া তাহাতে ডুবিয়া 
তাহাই হইয়| যায়, দেখিতে দেখিতে “থির নয়ন জনুভূঙ্গ আকার 
মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন! পার”-_শুধু “উড়ই না পার” নয়, মন যখন 
শাপন সত্তা হারাইয়া সেই পরমপদের সত্তাকে নিজ সন্তা করিয়! 
শ্বিতিলাত করে তখনই তুরীয়ূপ পরমাত্মা ম্বন্বরূপে বিশ্রাম করেন। 
ইহীরই কাঁছে কল্যাণ ভিক্ষা করা হইল । 


মাুক্য উপানধদের অবতরণিকা। 


অবতরণিকায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবে । 

(১) সকল মানুষের প্রয়োজন কোন্টি? 

(২) বেদে উপনিষদের স্থান । 

(৩) উপনিষদে ি,আছে ? 

(8) উপনিষদ্‌ কাহাকে বলে? অর্থকি? অধিকারী কে? 
প্রয়োগণ। 

(৫) ব্রক্মবি। প্রাপ্তির উপায়। 

(৬) শেষ কথা। 

(৭) মাওুক্যে কি আছে? এই নাঁম কেন? ইহার বিশেষত্ব । 

অবতরণিকার সার কথ! বলিয়া অবতরণিকার বিষয়গুলি আলোচনা 
করা হইয়াছে। 

নুন বিহিজ্রা$নি হুন্সুলিনি লান্য: ঘ: লান্য: অন্যা, নিহ্ানযলায ॥ 

তু অতিক্রম করাই নরনারীর জীবনের সর্বপ্রাধান উদ্দেশ্ঠ। 
তোমাকে জানাই স্মত্যু অতিক্রম করা। মৃত্যু অতিক্রম করা রূপ 
বিষয় সংসাঁর মুক্তির আর অন্য পথ নাই। 

তোমাকে জানিতে হইবে । জানা ছুই প্রকার।. পড়িয়৷ শুনিয়া ও 
জানা এবং যাহা জানিতে চাই তাহ! অনুতব করিয়া তাহ! হইয়া 
যাওয়াও জানা । প্রথম জানা পরোক্ষ, দ্ধ তীয় প্রক্কার জানা অপরোক্ষ। 

ধর মৃত্যু নাই তার মতন হইয়! স্থিতিলাত ভিন্ন মৃত্ু অতিক্রম করা 
যায় না। আত্মার মৃত্যু নাই। আত্মাই চেতন। চেতন কখন অচেতন 
হন না। স্বরূপের ধ্বংস কখনও হয় না । এই আত্মভাবে স্থিতিই স্বরূপ 
বিশ্রান্তি। ইহাই অমর হওয়া । ইহাই মুক্তি। এই মুক্তিই মনুষ্য 
নামধারী জীবভাবের সর্ববপ্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধন জন্াই 
মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি। 


২. 

আত্মাকে জান! যাইবে কিরূপে ? 

ান্সা আ-চ্সই তুল্য: ্বনজ্যী মন্লম্মী নিহিত্যাঘিনল্য:। 
আত্মাকে দেখিতে হইবে। সেই জন্য আত্মার কথা শুনিতে হুইবে। 
শুনিয়া সদাসর্ববদা মনন করিতে হইবে । তবেই নিদিধ্যাসন বা ধ্যান 
করা যাইবে । ধ্যান করিতে করিতে আত্মভাবে স্থিতিলাভ করিতে 

।গাঁরাই আত্মার দর্শমস্পীওয়া। আত্মাকে দেখা, আত্মাকে জানা এবং 
আত্মভাবে স্থিতিলাত কর! একই কথা । নুষ্ঘানিত  নৃস্ঠীৰ মন মননি। 
আত্মার কথ! শুনিতে হইলে একটি অবলম্বন চাই । এই অবলম্বন 
ত্রিবিধ। প্রথমটি ওঁকাঁর। দ্বিতীয় গায়ত্রী বা শক্তি বা স্বীজ। 
১ নামরূপধারী মৃস্তি। 

*. গকারাক বিবৃত করেন গায়ত্রী । গায়ত্রী ধ্যানের জন্য নামরূপ 
বিশিষ মস্তি এই তিন অবলম্বন লইয়াই মন্ত্র। মন্ত্রে প্রণব বীজ ও 
নাম থাকে । কোথাও এই তিনটির একটি একটি মাত্রকেও অবলম্বন 
করা হয়। 

ও'কারই এই স্থুল সুন্মম কারণ জগণ্ু। আবার এই স্থুল সুক্মম কারণ 
জগতই জগতই ব্রন্ধ।_ এই আত্মাই ব্রহ্ম। এই জন্য আত্মার ব্যাখ্যা আবশ্যক । 
মাওুক্য শ্রুতি আত্মার কথাই শুনাইতেছেন। শ্রুতিমুখে শুনিয়া সদা 
মনন করা, পরে ধ্যান কর! ইহা ভিন্ন মৃত্যুসংসারসাগর অতিক্রম করা 
যাইবে না। এই সার কথা কথণ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বলা যাইতেছে। 

€ ১) 
হনহ্ষল মআন্ুন্বেন্ প্রক্সোজন্ন কোন্নটি ? 
_রোগাতুরের প্রয়োজন যেমন রোগশান্তি করিয়া সুস্থ হওয়া, 
তেমনি ভবরোগাতুরের প্রয়োজন হইতেছে ভবরোগের উপশম করিয়! 
সুস্থ হওয়া বা স্বরূপ বিশ্রান্তি লাভ করা । 
সঞ্ষল মানুষই কি ভব রোগাক্রান্ত ?. 

বাহারা ভবরোগের উপশম জন্য কোন সাধনা করে না তাহারা 

গকলেই রোগাক্রান্ত । 


| ৩] 

ইহাও ত আশ্চর্য্য যে রোগাতুর মানুষ নিজে বুঝিতে পারে না 
যে, সে রোগার্ত। সকল মানুষই যে ভবরোগগ্রন্ত তাহারা ত ইহা 
স্বীকারই করে না । 

স্বীকার না করাই ত রোগের চিহ্ন। পাগল প্রায়শই বলিতে 
চায় না যে, সে পাগল। টাইফয়িডের- রোগী, বিকার অবস্থায় 
পড়িয়। থাকে কিন্তু কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে তেমন আছ তাহার, 
উত্তরও দেয়। বলে বেশ আছি। ইহা কিন্তু বিকারেই বলে। 
বিকার একটু যখন কাটিতৈ আরগ্ত হয় খন নিজের বিপদ বুঝিতে 
পারে।, 

যাহারা ভবরোগগ্রস্ত তাহাদের বিকারও এতদুর প্রবল যে, তাহারা 
বুঝিতেই পারেনা তাহাদের রোগ কি? 

আচ্ছা রোগ ত মানুষকে আতুর করে। _ভবরোগী আর্ত কোথায় ? 

দেহের রোগ যখন হয় তখনও কিন্তু মানুষ একটানা যাঁতনা ভোগ 
করে না। সময়ে সময়ে ভালও থাকে । 

ভবরোগগ্রস্তেরও ইহ! হয়। 

ঠিক বুঝিতে পাঁরিতেছি না ভবরোগটা কি? 

“মনের রোগই ভবরোগ। এই রোগের লক্ষণ হইতেছে ক্ষণে ক্ষণে 
মনেও অধ্হতী। এই মনে কাঁরতৈছে বেশ আছে, পরক্ষণেই বলিবে 
কিছুই ভাল লাগে না। 

এই থাকিয়া থাকিয়া মন কেমন করা, এই সময়ে সময়ে কিছুই 

ভাল না লাগ! ইহাই হইতেছে ভবরোগের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু 
রোগের সামান্য সামান্য লক্ষণও বহু আছে। 
কিসেসব? 

সব বলিবার প্রয়োজন নাই । কোন প্রকার দুঃখ থে করে দেই 
রোগগ্রস্ত। নিরন্তর নূতন নৃতন বিষয়ভোগেচ্ছা, অপ্রাপ্ত বস্তুর 
প্রাপ্তি জন্য ছট ফট, করা, ভবরোগের শাস্তি জন্য কর্ম না করিয়া যা 
তা কর্মে মনকে ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করা, কর্প্াটি মনের মত ফল 


| £ | 
দিলে বেশ আনন্দ করা আরংবিফলত! মুখে চলিলে হা হুতাশ করা, 
কেহ নিন্দা করিলে ক্রোধে অন্ধ হওয়া, আর স্তরতি করিলে বেশ 
লাগা এই সব ভবরোগের বিকার অবস্থ।। আমি এত কাল ধরিয়া 
লোকের উপকার জন্য কতই করিলাম, মানুষ কি অকৃতজ্ঞ আমার 
কথা মত চলিল না; এখন জর! আসিতেছে আর কর্দিনই বা বাঁচিৰ __ 
সাহা! জগতটাকৌ উন্নত করিয়৷ যাইতে পারিলাম না, জগতের সব 
ছুঃখই রহিয়! গেল_-এই সব ছুঃখও ভবরোগেরু লক্ষণ | 
ভবরোগের কথায় তুমি ত সকল মানুষকেই আক্রমণ করিতেছ ? 
হাঁ তাহা করিতেছি। আর বলিতেছি যাহার মন সর্বপ্রকার 
'ছুঃখ অতিক্রম করিতে ন| পারিয়াছে সে ভবরোগাতুর। কাজেই 
বলিতে হয় [ সিদ্ধজনের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু ] ছুই চারি জন সাধক বাদে 
জগতের সকল মানুষই ভবরোগাতুর । 
ভবরোগের কি প্রতীকার আছে ? 
আছে। মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি দেবী সেই প্রতীকার দেখাইয়। 
দিতেছেন। এই মাওুক্য রতি প্রধান তাবেই তবরোগের ওষধ । 
কিরূপে ? 
শ্রবণ কর। ভবরোগের প্রতীকার জন্য তি বলেন__ 
“সালা না গ্সই লুনা: স্বীনম্মী লন্মন্যী লিনিহ্াধিনভ্ম:”” 
জগতে যে কোন দেশে যে কোন কালে যে কোন ব্যক্তি পাধনা 
করে বা সাধনা করিয়াছিল ব! সাধনা করিবে তাহা এই আত্মারই 
সাধনা । এতন্িন্ন অন্য কোন সাধনা নাই। জগতের সমস্ত সাধনা 
এই আত্মার সাধনার অন্তভূতি। | 
বড় জোরের কথ! বল! হইতেছে কি? 
হখ। যাহা সত্য তাহা জোরেরই কথা । বেশ করিয়া মিলাইয়া 
লও চৈতন্যই একমান্র সাধনার বস্ত। আত্ম ভিন্ন চেতন আর কিছুই নাই। 
ধীহাকে ঈশ্বর বল বা পরমেশ্বর বল ৰা অন্তর্যামী বল বা প্রণব বলব 
নর্ধবব্যাপী বল বা নিরাকার বল ব| অবতার বল-_-এক. কথায় সপুণ, 


চা 


নিগুণ, অবতার বা আত্ম।_যাহ! কিছু মানুষের উপান্য হইয়াছিল বা 
হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইতে পারে তাহা এই চৈতন্ত _-এই আত্মাই। 

কথা ঠিক। এ সত্য কথার প্রতিবাদ নাই। এখন বল "ম্সান্সা তা 
ক্মই লুদ্তুন্য:” ইহাতে কি করিতে হইবে ? 

আত্মাকে দেখিতে হইবে এইত 1 আর এই দেখা হইলে ভবরোগের 
উপশম কিরূপে হইবে ? 

স্ুরও ভাল করিয়া প্রশ্ন কর। 

আচ্ছা। আত্ম। বা চৈতন্য এমন কি বস্ত্র যাহাকে দেখিলে জীবের 
সর্ববহূঃখ, সর্ববব্যাধি দূর হয়? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই আত্মা যেন এরূপই 
হইলেন ভীহাকে দেখা এখন ভীর কর্ম কি যাহাতে সর্ববশ্চতি ইহা" 
অপেক্ষা আর কোন কণ্ম্ন কঠিন হইতে পারে না এইরূপ বলিতেছেন ? 
চক্ষু আছে কোন কিছু দেখ! ত অতি সহজ কিন্তু আত্মদর্শন এত 
কঠিন কেন হইবে ? 

তোমার দুইটি প্রশ্ন এই__ 

(১) মাক্সা এমন কোন্‌ বস্তু ধাহার দর্শনে মানুষ চিরতরে 
জুঁড়াইয়। যায় ? 

(২) আত্মদর্শন অত্যন্ত কঠিন কিরূপে ? 

প্রথম প্রশ্শের উত্তর শ্রবণ কর। শুধু শ্রবণ করিলেই যে শাত্মাকে 
অনুভব করিতে পারিবে তাহা মনে ক'রও না। শ্রবণ কর, তারপরে 
মনন, তারপরে ধ্যান--এই সব করিলে তবে অনুভব করিতে পারিবে । 

শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র পুরাণ ইতিহাস সর্ববশীন্ একবাক্যে বলিতেষ্কেন; 
সমস্ত খষি, সমস্ত সাধু এক বাক্যে বলিতেছেন যে, যিনি চেতন তিনি 
কখন অচৈতন্য অবস্থায় আসেন না । চেতন ধিনি তাহার খণ্ডও কখন 
হয় না। একখগু আকাশ যেমন কাটিয়া লওয়। যায় না, সেইরূপ 
আকাশ অপেক্ষাও সৃন্ষম যে আত্মা তীহাকে কিছুতেই খণ্ডিত করা 
যায় না। আবার এই আত্মা সর্ববশক্তিমান্। ইহার কোন ছূর্ববলতা 
থাকিতে পারে না ।. আমি পারি না, আমার শক্তি নাই, আমি শতি 
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হীন এ সব উক্তি আত্মার নহে-_-এ সব উত্তি জ্ঞানীর । আমি 
বৃদ্ধ হইতেছি, আমার জরা আসিতেছে, আমায় মরিতে হইবে, আমার 
আবার জন্ম হইবে এ সমস্ত কথা আত্মা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় 
না। কাঁরণ আত্মা “ন জায়তে ঘ্রিয়তে বা কদাচিৎ” আত্ম! “ন 
হন্যাতে হ্যমানে শরীরে* লোকে যে বলে আমি মরিলাম, আমি দুঃখী, 
"আমি জরাগ্রস্ত এ সমস্তই অজ্ঞানীর উক্তি মাত্র। তাঁর পরে আত্মার 
যেমন জনম মরণ নাই সেইরূপ আত্মার ক্ষুধা প্রিশাসাও নাই, আত্মার 
শোঁক দুঃখও নাই অর্থাৎ জরা, মরণ, ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ 
এই যে ষড়োর্িতে জীব লুট্পুট খাঁইতেছে ইহার কোঁন কিছুই আত্মাতে 

নাই। ড়োর্ি কেবল অজ্ঞানের কল্পনা মাত্র। | 
তবেউ দেখ আত্মা সদা পূর্ণ, সদা! শীন্ত, সদা আনন্দময় । আত্মাতে 
কোন অজ্ঞান নাই তিনি জ্ঞানস্বরূপ। আত্মীতে কোন অভাব নাই 
তিনি সদাপূর্ণ এবং তিনি মাত্রই নিত্য। এই সত চিত আনন্দ 
স্বরূপ আত্মা অতি রমণায় দর্শন। আর জীব যখন জানিতে পারে 
যে সে আত্মা, সে চেতন, সে জড় নহে-_-তখন বল জীবের আর কোন্‌ 
অভাব থাকিবে, কোন্‌ ছটপটানি থাকিবে, কোন্‌ ভয় থাকিবে? 
তুমি যতক্ষণ ক্ষুদ্র হইয়া! থাক ততক্ষণই তোমার অভাব থাকিবেই। 
আত্মাই পুর্ণ। সেই জন্য আত্মভাবে না থাক! পর্যান্ত তোমার অভাব 
ঘুচিবে না। তুমি যদি আত্মাকে জানিতে পার, আত্মাকে দেখিতে পার, 
জানিয়! দেখিয়া আত্মভাবে স্থিতিলাভ করিতে পার-_তবে তুমি চিরতরে 
।জরা, মরণ, শৌক, মোহ, আধি, ব্যাধি সর্ব প্রকার হুঃখের হাত হইতে 

এড়াইতে পারিবে । 

- আহা- আত্মার কথা শুনিতে শুনিতে আমি কিরূপ হইয়! 

যাইতেছি। এখন বল এই আত্মাকে দর্শন করিব কিরূপে ? 
এখন তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠিল। আত্মদর্শন এত কঠিন কিরূপে ? 
শ্রবণ কর। দর্শন হয় চক্ষু দ্বারা । কিন্তু দর্শন করে কে? চেতনা 
না থাকিলে চক্ষু ত দর্শন করিতে পারে না। তবে চৈতন্তই দ্রষা। 
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আত্মাই দ্রষ্ট । আত্মাকে দর্শন করিবে কে? ধিনি ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টী 
নাই তাহার দর্শন করে কে ? আরও যদি একটু তব্বের মধ্যে প্রবেশ 
কর, তবে দেখিবে চেতনই একমাত্র বৃস্তু । সমস্তই চেতন। ইহ৷ ভিন্ন 
দ্বিতীয় বস্তু নাই । 

যন স্থি ্বনলিন মলি -যল আ শ্সন্মহিন হ্যাল্‌ নন্বান্যীওন্মন্‌ 
ং্হ্ন্যী$ন্মন্নিলানীযন্‌। যন্ব ভ্ত্য ঘন্ধলানী নামুন লন্‌ জল, 
নধ চ্তব ন্‌? নন্‌ লু জজ বিজলীঘান্‌ ? যেখানে ছুই মত হয়, যেখানে 
অনাত্মামত কিছু হয় সেখানেই অন্য অন্যকে দেখে, অন্য অন্যকে 
জানেন কিন্তু বেখানে সমন্তই আগ্সা হইয়া যায় তখন কাহা দ্বার কাহাকে 
দেখা যাইবে ? কাহা দ্বারা কাহাকে জানা যাইবে ? তন্তের মধ্য দিয়! 
যাইছে পারিলে যাহা হর, ঞতি তাহাই ধাললেন। কিন্তু তত বস্তটি ত 
অনেকের বুদ্ধিতে প্রবেশ করেনা । ই'হাদের জন্য সহজ করিয়া বলিতে 
হইবে । তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর। 

দেখ চক্ষু দ্বার আমরা সমস্ত দশন করি। কিন্তু চক্ষুকে দর্শন 
করা মায় কিরূপে ? অথবা আরও একটু সূশ্মেন কথাটা আলোচনা কর! 
নাউক। চক্ষুগরোলকে এক পুরুষ গাক্ষেন। মনে করা ভউক তিনি 
দ্রষ্টী, তিনিই চেতন পুরুষ, তিনিই আগ! । এখন এই পুরুষকে দেখ। 
যাইবে কিরূপে ? চক্ষুকে বা চক্ষুগোলোকস্থ পুরুষকে দেখা মায় ছুই 
প্রকারে । 

€১) দর্পণ অবলম্বনে দেখ। যায়। 

(২) অন্য লোকে তোমার ঢক্ষুগোলকে পুরুষ দেখিয়া যখন বলে 
“এই জন দেখিতে” তখন তাঁহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি। 
করিয়া £মিও অন্টের চক্ষে এইরূপ পুরুষ দেখিয়া বিশ্বাদ কর-_ 
তোমারও চক্ষে এইরূপ পুরুষ আছেন । 

তবেই দেখ আত্মাকে দেখিতে হইলে দশের মত একটি অবলম্বন 
চাই অথঝ| যিনি দেখিয়ছেন তীহার কথায় বিশ্বাস করিয়া বিশ্বাস করা 


চাই, তবে আত্মাকে দেখা যায়। 
খ 
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_ আত্মদর্শন কত কঠিন তাহা অন্রূপে বলিতেছি শ্রবণ কর। 
আত্মদর্শন অর্থ আপনাকে আপনি দেখা । কিন্ত্ব আপনাকে ' আপনি 
দেখিবে কে? মাতাল যেমন .আপনাকে আপনি দেখিতে পায়না, 
জানিতেও পারেনা, কেহ বলিয়! দিলেও বুঝিতে পারেনা সেকে? 
সেইরূপ ভূতের ঘরে প্রবেশ করিয়৷ যে আপনাকে অসৎ সঙ্গে, অসৎ 
'কাধ্যে ডুবাইয়। রাখিয়াছে, তাহাকে যতই কেন ্মরণ করাইয়া দাও 
.তৃমি আগ্তকাম, তোমার বাসনা করিবার কিছু, নই, ভাবনা. করিবার 
কিছু নাই, তুমি পূর্ণ তোমার প্রাপ্তির কিছু নাই, তুমি আনন্দময় 
তোমার দুঃখ বলিয়া কোন কিছু নাই-_ভূতাঁবিষউ জনের মত এই বিষয়- 
মদ্দিরাপানে উন্মত্ত ব্যক্তি তাহার স্বরূপের কোন কিছুই মানিতে চায় না; 
কি এক ঘুমঘোরে সে এতই আচ্ছন্ন যে, সে তাহার প্রকৃত স্বরূপের 


কোন কথাই স্মরণ করিতে পারে না। রাজার সন্তান ভূতের সঙ্গে 
ভূতের ঘরে থাকিয়া থাকিয়া ভূতের কাধ্যকেই আপনার কাধ্য 


মনে করে। সে যে স্বরূপে আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মতুষট, 
তাহার ছুঃখই নাই, দুঃখে উদ্বেগ আসিবে কিরূপে ? স্থখেই বা তাহার 
স্পৃহা! থাঁকিবে কি? রোগ, ভয়, ক্রোধ তাহার থাকিবে কিরূপে? 
হাত্মম্বূপ সে-_-তাহার আবার স্নেহ থাকিবে কি? গুভাশুভ পাইয়া 
হর্ষ বা দ্বেষ তাহার আসিবে কোথা হইতে ? আপন চৈতন্যন্বরূপকে 
জানিতে পারিলে ইহা যে পূর্ণ সত্য যে 

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্েত তত্ববিত | 

পশ্মন্‌ শৃণুন্‌ স্পৃশন্‌ জিত্রন্‌ অশ্নন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বসন্‌। 

প্রলপন্‌ বিস্জন্‌ গৃহৃন্‌ উন্মিষন্‌ নিমিষন্পপি । 

ইন্ডিয়া ণীন্দিয়ার্থেযু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্‌॥ 

অর্থাৎ স্বরূপে দৃষ্টি পড়িলে যে বুঝিতে পারা যায় দর্শন, শ্রবণ, 

স্পর্শন্‌, যাগ, গমন, শয়ন, নিশ্বাস গ্রহণ, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও 
নিমেষ-এ সব আমি কিছুই করিতেছি না__এই সমস্তই ভূতের কার্ধ্য 
ইহা বিষয়মদিরাপানোন্মত্ত ব্যক্তি কিছুতেই স্বীকার করেনা। তাই বলিতে- 
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ছিলাম যে ব্যক্তি ভূতের কাধ্্যকে আপনার ঝার্ধ্য বলিয়! মানিয়৷ লইয়াছে, 
ভূতের বাকাকে নিজের বাক্য বলিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, ভূতের 
ভাবনাকে নিজেরই ভাবনা বলিয়া ডুবিয়৷ রহিয়াছে সে আত্মদর্শন করিবে 
কিরূপে ? মাথার উপরে যাহার দশহাত জল সে যেমন তীরের কোন 
কিছুই দেখেনা, সেইরূপ যে যতক্ষণ অন্য কিছু দেখে ততক্ষণ আপনাকে 
দেখিতে পায়না । জগৎ-দর্শন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ আন্মদর্শন হয় না।, 
ভ্রমে যে জন পরিবেষ্থিত,সু ভ্রম ন| যাওয়া পর্য্যন্ত সত/কে দেখিতে 
পায়না । জগত দর্শন, দেহ দর্শন, মনের সঙ্কল্লাদি দর্শন এ সব 
যতদিন থাকে ততদিন আপনাকে আপনি দেখা পায় না। কিন্ত 
ৃশ্যদর্শনটা ভ্রম জানিয়াও যে ভ্রমের সঙ্গে মিশ্রিত চৈতন্যে দৃষ্ঠি 
রাখিতে অভ্যস্ত, দে একদিন দুশ্যদর্শন, ত্যাগ করিয়। আন্মদর্শনে, 
আত্মভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারে। তাই বলিতেছিলাম স্থুল জগং 
যিনি দেখেন না, সুঙ্মন মনৌময় বা বাসনাময় জগণ্ড যিনি দেখেন না, 
মার কারণ জগৎ বা মজ্ঞান দেহ ব| বীর্গাংশ বাচার নাশ হইয়াছে, 
তিনিই আত্মদর্শনে ব্রা্গীস্থিতি লাভ করিতে পারেন। বুঝিতেছ 
আত্মদর্শন কঠিন কিরূপে ? দৃশ্যাবর্শন না থাকা অর্থাৎ দ্বৈততাঁব হইতে 
পরিত্রাণ পাওয়! কত কঠিন ? 

আকাশ অতি সূন্ন। আত্মা সুন্মমাতিসূর্ম। আত্মা যেমন সুষ্ষন 
তেমনি ব্যাপক। অতিসুক্ষম বসন্তকে চিন্ত। করিতে হইলে “কান 
একটি অবলম্বন চাই। 

সকল শ্রুতিই আত্মদর্শনের জন্য ওঁকার অবলম্বন করিতে 
বলিতেছেন। বলিতেছেন ব্রক্গপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হইতেছে 
ওকার। | 

হলহাবঙ্মন অভ লনহাকজনল নৰ | 
হলবালনন কালা লপ্সাজীজী নত্বীননী ॥ 

কার অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ। কার অবলম্বনই সর্বেরবান্তম। এই 

অবলম্বনকে জানিয়। ব্রঞ্ধলোকে গমন করা ঘায়। 


[ ১০ ] 

তিন মাজা! বিশিম্ট প্রুক্কারকে মবলম্বন করিলে ব্রঙ্গলোক-প্রাপ্তি 
ঘটে। ব্রহ্গলোকপ্রাপ্তির পরে ব্রক্গার সহিত ওঁকার সাধক মুক্তি- 
লাভ করেন। মাণগু,ক্যশ্রুতি ইহাও বলিতেছেন যে, অমাত্রিক 
ওঁকারকে অবলম্বন করিতে পারিলে কিন্তু সছ্োমুক্তি লাভ করা যায়। 

ত্রিমাত্রিক ও অমাত্রিক গুঁকার অবলম্বন করিতে হয় কিরূপে হাহ! 
' মুলশ্রতিতে আলোচনা করা হইয়াছে । 

বৈদিক সন্ধ্যা উপাসন! গুঁকার অবলম্বনেই "উপাসনা । ও কারকে 
বুঝাইবার জন্যই গায় ্রী--গায়ত্রী ওঁকারেরই বিস্তৃতি । আবার গায়ত্রী 
ধ্যানের জন্যই কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধা মুক্তির আশ্রয় আবশ্যক | 

এই ওঁকার উপাসনার জন্যই জ্ঞানপথ, যোগপথ ও ভক্তিপথ | 
জ্ঞান পথের সাধন! তন্ধবিচার, যোগপথের সাধনা প্রণব-জেযোতি 
অবলম্বন এবং ভক্তিপথের অবলম্বন মুস্তি ধরিয়া! শনুরাগে ভঙ্গন | 

তত্ববিচার সাধনার সঙ্গে সঙ্গে মমোনাশ ও বাসনাক্ষয় সমকালে 
করিতে হইবে । যোগপথে যে জ্যোতিশ্ময় প্রণব অবলম্বন করিতে 
হয়, সেখানে স্মরণ রাখিতে হইবে “প্রণবময় মরুৎ” | সকল সাধনাতেই 
অনুরাগে ভজন আবশ্যক । বিন! ভক্তিতে কখন ক্কঝান হইবেনা। 
আবার যোগমার্গেও ভর্তি আবশ্যক। শবলম্বন ভিন যখন নিরাকার্রের 
চিন্তাতে কোন ফল হয় না--তখন প্রণব মবলম্বনই কর আর সাকার 
ুর্তিই অবলম্বন কর--কথা একই । মুক্তিপুজ! বেদেরই বিধি। নতুবা 
শ্রুতি হৈমবতীর কথা উল্লেখই করিতেন না এবং বৈদিক সন্্যাতে 
গায়ত্রী জপের পূর্বে মুক্তিধ্যান বা প্রাণায়ামে ব্রক্ষা বিষণ মহেশের 
ধাযানও থাকিত না। | 

নিরাকার পরমপদে স্থিতিলাত জন্য ওঁকার জ্যোতি বা মুক্তি 
অবলম্বনের কথা বলা হইল । তন্েও মহাদেব বলিতেছেন-_ 


সাকারেগ মহেশানি ! নিরাকারঞ্চ ভাবয়েশ। 
সাকারেণ বিন। দেবি ! নিরাকার* ন পশাতি ॥ 


১৯৭ 
সাকার মূলকং সর্বং সাকার প্রপশাতি । 
অভ্যাসেন সদা দেবি! নিরাকারং প্রপশ্যতি ॥ 
কুজিকাতন্ত্রে নবম পটলে। 
অগন্ত্য সংহিতায় বলা হইয়াছে 
সর্বেশ্বরঃ সর্ববময়ঃ সর্ববড়ুতহিতেরতঃ | 
সর্দ্ব্ষামুপকারায় সাকোরেহভূন্িরা কৃতিঃ ॥ 

ঘিনি সর্বেবশ্বর, 'ফিনি সর্বময়, ঘিনি সর্বভূতহিতেরত তিনিই 
সকলের হিতের জন্য নিরাকার হইয়াও সাকার হয়েন। সাকার, মানুষের 
কল্পনা নহে। মায়! হাঁপ্ন শক্তি দ্বারা নিরাধার ব্রঙ্গকে রূপ ধরান 
এবং আপনিও রূপ ধরেন। ূ্‌ 

ভগবান্‌ ভাষাকার গ্কার মবলম্বন সম্বন্ধে বলিতেছেন --৩ রই 
পরমাস্মার প্রিষীনাম। প্রির নাম ধরিয়। ডাকিলে লৌকে যেমন প্রসন্ন, 
হয় সেইরূপ এই প্রির নাম ওকর ধরিয়! পরমআ্াকে ভজিলে পরমান্ব 
সহজেই প্রননন হয়েন। 

ওখিত্যেতরক্ষরং পরমাস্থনোহভিধানং নেদিষ্টম্‌ তশ্মিন্‌ হি প্রথুজা- 
মানে সপ্রনীদতি, প্রিরনান গ্রহণে ইব লোকঃ। শাঞ্চর ভাষ্য। 
ছান্দ্গ্য।১ মন্ত্র। ৃ 

নেদিষ্টমনিকটতমমতিশয়েন গ্রিযম্‌। 

ও এই অক্ষর হইতেছে পরমাস্মার নিকটতম অভিধান-বাঁচক নঈম । 
ওঁ"কার নাম উপাসনায় প্রয়োগ করিলে তিনি প্রমন্ন হন। প্রির নাম 
গ্রহণে সাধারণ লোকে ধেমন প্রসন্ন হয় সেইরূপ । 

ভগবান্‌ পতগ্রলিও বলিতেছেন 

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ| তজ্জপন্তদ্থভাবনম্‌। 

প্ জপ কর এবং ও অর্থ ভাবনা কর। কারণ ওঁ পরমেশ্বরের 
বোধক | ভগবান্‌ ব্যাসদেব ভাষ্যে বলিতেছেন ।--- 

স্বাধ্যায়াদ্‌ যোগমানীত যোগাৎ স্বাধ্যায় মানে । 
স্বাধ্যায় যোগ সম্পন্থা! পবমান্্! প্রকাশছে। 
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প্রণবের উচ্ছারণ ও বেদপাঠ রূপ স্বাধ্যায় এবং যোগ অনুষ্ঠান 
কর। যোগের অনুষ্ঠান করিয়! পুনরায় এুঁকারের অর্থ মনন কর। 
স্বাধ্যায় ও যোগসম্পন্তি দ্বার পরমাত্মার জ্ঞান হয়। 

তি ইহার সহিত মুক্তি অবলম্বনও করিতে বলেন। অ্তিতে 
সাঙ্গোপাঙ্গ অবতারকেও প্রণবের অউম নাদ বিন্দুর অন্তপ্নিবিষ্ট করিতে 
দেখা যায়। | 

শ্রতিতে যেরূপে আত্মাদর্শন করিতে হয় “তাঁহার কথক আভাস 
পূর্বে দেওয়া গিয়াছে এখন ভক্তিমার্গে আত্মাদর্শন বা ভগবন্র্শনের 
কথা সম্ঘেপে একটু উল্লেখ করা যাউক। 

মনে করা হউক আত্মপুরুষ স্বেচ্ছায় মুক্তি ধারণ করিয়াছেন এবং 
তিনি দেখিতেছেন সকল মনুষ্য তাহাকে ভাল বাসিতেছ; বলিতেছে 
তিনি বড় মধুর। এখন এই পুরুষ আপনাকে আপনি ষদ্দি দেখিতে 
চান, আপনাকে আপনি যদি আস্বাদন করিতে চান তবে তিনি 'কি 
করেন £ একজনকে সকলেই ভালবাসে কিন্তু সকলের ভালবাসা 
পাইয়া তিনি এই পর্যান্ত বুঝিতেছেন যে,তিনি অতি রমণীয় দর্শন । 
কিন্তু তিনি আপনাকে আপনি এ রমণীয় ভাবে দর্শন করিবেন 
'কিরূপে ? ভক্তিমার্গের উত্তর এই যে, সকলের মধ্যে ধিনি তীহাঁকে 
বেশী আস্বাদন করেন_যদি এ পুরুষ সেই আম্বাদনকারীকে চিন্তা 
করিতে করিতে আস্বাদন কারীর মত হইয়া যান, তবেই তিনি অন্য 
হইয়া আপনাকে আম্বাদন কুরিতে পারেন। এখানে এই পর্য্যন্ত 
সঙ্কেত কর! হইল। ফলে ইহাও যাহা প্রণব অবলম্বন ও তাহাই। 

এক্ষণে অবতরণিকার প্রথম অংশ আমর! উপসংহার করিতেছি। 

আতি প্রথম মন্ত্রে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্তকেই গু এই 
অক্ষর স্বরূপ বলিতেছেন। শুধু বর্তমান সমস্তকেই যে বলিতেছেন 
তাহা নহে। যাহা গত হইয়াছে, যাহ! ভবিষাতে হইবে, এমন কি 
যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের অতীত তাহীকেও ওঁকার বলিতেছেন। 
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কেন বলিতেছেন, কি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন-_-শ্রুতি মন্ত্র ব্যাখা! 
কালে তাহ! আলোচন| করা যাইবে। 

দ্বিতীয় মন্ত্রে বলিতেছেন এই পরিদৃষ্ঠুমান সমস্তুই ব্রদ্ধ। পূর্বের 
বলিলেন সমস্তই ওঁকার। বলিলেন সমস্তই ও'কার। এখন বলিতেছেন সমস্তই ব্রহ্মা। তাহ! 
হইলেই বূলা হইল এই পরিদৃশ্যমান যাহ! কিছু তাহা ও কার এবং 
তাহাই ব্রহ্ম. ও'কার ও ব্রন্ধ একই । দ্বিতীক্ক মন্ত্রের শেষ অংশে 
হৃদয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন এই আত্মা ব্রক্ধ। বল৷ 
হইল বিশ্ব, ওকার, ব্রহ্ম এবং আত্মা_-এই সমস্তই এক। পরে 
বলিতেছেন দেই আত্মা চতুষ্পাদ্‌। গএঁকারের মাত্রা ও আত্মার 
পাদের সাদৃশ্য দেখাইয়। ওঁকার অবলম্বনে তি দেখাইতেছেন__ 
কারের সাধনা দ্বারা আত্মদর্শন বা আত্মভাবে স্থিতি বা স্বরূপে 
বিশ্রান্তি কিরূপে, হয়। আমরা গ্রন্থমধ্যে ইহা বুঝিতে প্রয়াস 
পাইয়াছি। এক্ষণে অবতরণিকার অপরাপর বিষয়গুলি আলোচিত 
হউক। 

(২) 

বেছে উপনিশদের স্যান। পুজ্যপাদ সায়নাচাধ্য বেদের 

মধ্যে উপনিষদের স্থান এইরূপে নির্ণয় করিয়াছেন £-- 


বেদ 

| ] 
মন্ত্র ব্রাহ্মণ 

| 

1 
রি অর্থবাদ (ফলশ্রগতি) 
| ] 

কর্মবিধি ব্রক্মাবিধি 


বা 


উপনিষদ্‌ 
মগ্জ ও ব্রাঙ্গণাতাক বাঁক্যরাশিই বেদ |. নেদ ছন্দমত বাক্যেরই নাম। 
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শর্খ হইতেই এই জগৎ। সকল শব্দকে বেদ ধলা যায় না। ছন্দমত 
শবই বেদ। 

বেদে প্রধানতঃ কতকগুলি মন্ত্র আছে এবং কতকগুলি ব্রাহ্মণ 
ছাছে। বেদের মন্ত্রভাগের প্রয়োজন যজ্ঞসম্পাদন। “যজ্ঞ! বৈ 
বিধু৪2” যজ্জঞকে বিষুঃ নামেও অভিহিত কর! যায়। আবার যজ্ঞ দ্বারা 
চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্ত?ুদ্ধি হইলে জ্ঞান লাভ করা যায়। 

বেদের ত্রাহ্মণভাগে মন্ত্রগুলির অর্থ এবং কোথায় মন্ত্র প্রয়োগ 
করিতে হয় তাহার বিধি আছে। 

বেদ গগ্যপছ্ভময়। বৈদিক গগ্যগুলির নাম ব্রাহ্ষণ বা নিগদ, 
বৈদিক পছ্ভগুলির নাম থক্‌ বা মন্ত্র। 

বৈদিক মন্ত্রের ছন্দ প্রধানতঃ সাতটি । গারত্রা, উষ্চিক, অনুষ্ট ভ, 
বৃহতী, পডক্তি, ত্রিষ্ট,ভ ও জগভী। গায়ত্রী ছন্দ ত্রিপদ্দী। এক 
এক চরণে আটটি করিয়া অক্ষর। ২৪ অক্ষরে গায়ত্রী ছন্দ। 
চতুর্বিবংশত্যক্ষর! বৈ গায়ত্রী । গায়ত্রী ছন্দে ব্রা্গণের জন্ম । গায়ত্রীর 
ছন্দের ২৪ অক্ষরের উপর শর ৪টি অক্ষর বাঁড়াইলে উঞ্চিক ছন্দ 
হয়। এইবূপে চারি চারি অক্ষর বাড়াইয়। গেলে অন্য অন্য ছন্দগুলি, 
পাওয়া যায়। জগতাছন্দ ৪৮ অক্ষর বিশিষ্ট । 

ত্রাহ্মণভাগের যে গুলি বিধি, তাহা ভিন্ন কৌন্‌ বন্ধের কি ফল, 
কোন্‌ যজ্ঞ সম্পাদনে কোন্‌ গতি লাভ করা যায়, এইরূপ অর্থবাদ বা 
স্ততিও আছে। ইহাই অর্থবাদ। ইহাকে কলশ্তিও বলা যায়। 

বিধির মধ্যে কতকগুলি কর্্মবিধি কতকগুলি ব্রহ্মবিপি | ব্রহ্মবিধি- 
গুলিই উপনিষদ । উপনিষদ কি এবং উপনিষদ্‌ দ্বারা জীবনের কোন্‌ 
কাঁধ্য সাধিত হয় আমরা পরে আলোচন! করিতেছি; এখানে প্রদঙ্গ- 
ক্রমে বেদীঙ্গ শুলিও উল্লেখ করিতেছি। 
লে অডুর্জ 

শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চিতি। 
জেযাতিষাময়নং চৈব বেদাজানি বদন্তি ঘটু ॥ 
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(১) শিক্ষ।-এই শাস্ত্র বর্ণউচ্চারণবিধি শিক্ষা দেয়। ইভা দ্বার। 
বেদ পাঠের বিধি জানা যাঁয়। 

(২) কল্প--সমন্ত যজ্ঞাঁদি কণ্্ম করিবার রীতি ইহাতে লিখিত। 

(৩) ব্যাকরণ-_ইহাতে বেদের শব্দ সমূহের শুদ্ধতার জ্ঞান হয়। 

“ব্যাকরণমস্।ঃ প্রথমং শীর্ষং ভবতি ৮। 

(8) নিরুত্ত__ইহাঁতে বেদের কঠিন শব্দসমূদুহর ব্যুত্পন্তিলন্ধ অর্থ 
লিখিত আছে। 

(৫) ছন্দ-_ইহাতে মক্ষর মাত্রাবৃত্তের জ্ঞান হয়। 

(৬) * জ্যোতিষ-_বজ্ঞাদি কোন্‌ সময়ে করিতে হইবে সেই কল- 
নিরূপক শান্তর । 

প্রজাপতি ব্রন্ধা তপস্থা দ্বারা পৃথিবীর সার অগ্নি, অন্তরীক্ষের সার 
বায়ু এবং স্বর্গের সার আদিত্য গ্রহণ করিলে পরে অগ্নি হইতে খখেদ, 
বায়ু হইতে যজুর্বেব্দ এবং আদিত্য হইতে সাম বেদ উদ্ধার করেন। 
খগেদ হইতে অ, যজুর্ধ্দ হইতে এবং সাম বেদ হইতে ম--এই 
অ উম মিলিয়া গুকার হইয়াছে। 

অকারং চাপুযুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ। 
বেদত্রয়ানিরদুহদ্‌ ভূকুবিঃ স্বরিতীতি চ॥ 
মনু বৃহদ্বিযুশ্চ | 

উ'পবেদ 

(১) গন্ধব্ববেদ বা! সঙ্গীত শান্্র_ইহ। সাম বেদের উপবেদ। 

(২) আয়ুর্বেদ বা বৈদ্যক শান্ত্র--ইহা খথেদের উপবেদ | 

(৩) ধনুর্বেবদ__ইহা যজুর্দ্বেদের উপবেদ | 

(8) শিল্পবিদ্া_ইহা অথর্বববেদের উপবেদ । 

[ হিন্দুশাস্ত্র, (র, দ; ) অবলম্বনে লিখিত ] 

জেদ ক্রা্সাণ ও উপনিম্মচ্গ.:--বেদে ব্রাঙ্গণসমুহে মন্ত্রে 
অর্থ, যজ্ঞের নিয়ম, যজ্রের অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া কলাপের আলোচনা 
আছে--পূর্বেব ইহা বল! হইল। প্রত্যেক বেদেই ব্রাঙ্গণ ভাগ আছে। 

গ 
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ঝগেদের ব্রাঙ্গণ_-(১) শীঙ্গায়ন বা কৌষীতকী ত্াঙ্মাণ। 
(২) এতরেয় ব্রাহ্মণ । 
সামবেদের বাঙাণ--(১) তাণ্ডয ব্রাহ্মণ । 
(২) ষড়বিংশ ব্রাঙ্গণ। 
(৩) মন্ত্র বাণ ইত্যাদি । 
কৃষ্ণযজু্বেদীয় ব্রাহ্মণ-_€১) তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণ। 
(মন্ত্র ও ব্রাঙ্গণ প্রায় একসঙ্গে ) 
শুক্র যজুর্বেবদীয় ব্রা্মণ--(১) শতপথ ব্রাক্ষণ। 
অথব্বববেদের ব্রাহ্মণ-১) গোপথ ব্রাঙ্গণ । 
ব্রাহ্মণের যে অংশ অরণ্যে পাঠ করিতে হয়, তাহার নাম আরণ্যক । 
“অরণ্যেহনুচ্যমানত্বাদীরণ্যকম্” শঙ্কর! উপনিষদ আরণ্যকেরই অংশ । 
আরণ্যকগুলি গভীর তন্বালোচনাপূর্ণ । আর উপনিষদ্‌ অংশে স্ৃষ্টি- 
ব্যাখ্যা, জীবের জন্মকথা এবং বিশেষ ভাবে পরমাত্মার কথা দৃষ্ হয়। 
চতুর্েদে ১০৮ খানি উপনিষদ আছে। মুক্তিকোপনিষদে ইহার 
একটি তাঁলিক! দৃষ্ট হর়। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য চারি বেদের প্রধান 
প্রধান যে যে উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন তাহা এই £-- 
ধগেদীয় উপনিষদ_-(১) কৌষীতকী উপনিষদ । কৌধীতকী 
আরণ্যকে যে ১৫টি অধ্যায় আছে তাহার 
মধো তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যস্ত 
কৌধীতকী উপনিষদ্‌। 

(২) এতরেয় উপনিষদ-_এঁতরেয় আরণ্যকের 
ষে €টি ভাগ আছে তন্মধ্যে দ্বিতীয় 
আরণ্যকের ৪ হইতে ৬ অধ্যায়কে 
এতরেয় উপনিষদ বলে। 

দামবেদীয় উপনিষদ্‌--(১) ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌-_সামবেদীয় কৌধুমী 
শাখার ব্রাঙ্মণে যে ৪০টি ভাগ আছে, 


ক] 
তন্মধ্যে শেষের ভাগকে বলে চান্দোগা 
উপনিষদ্‌ । 
(২) কেন উপনিষদ বা তলবকার উপনিষদ । 
কৃষ্টবূর্ব্বদীয় উপনিষদ_-(১) তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌--তৈত্তিরীয় 
আরণ্যকে যে দশটি প্রপাঠক আছে, 
তম্মধ্যে ৭৮৯ প্রীপাঠককে তৈত্তিরীয় 
উপনিষদ বলে। 
(২) কঠ উপনিষদ্‌। 
(৩) শ্রেতাশ্বতর উপনিষদ্‌। 
গুর্লযভূর্বেরদীয় উপনিষদ্‌-_-(১) ঈশাবাম্ উপনিষদ্‌। 

(২) বৃহদারণ্যক উপনিষদ । শুক্যু- 
বেদের কাণৃ-শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে 
১৪টি কাণ্ড আছে । চতুর্দশ কাগুকে 
আরণ্যক বলে। এই আরণ্যকের শেষ 
ছয় অধ্যায় হইতেছে বুহদারণ্যক 
উপনিষদ্‌ । 

অথ্বববেদীয় উপনিষদ_অথ্বববেদের উপনিষদ ৫২টি। ইহাদের 
মধ্যে ভগবান্‌ শঙ্কর তিন খানির মাত্র ভাষ্য করিয়াছেন । 
(১) মাগুক্য উপনিষদ । 
(2) মৃগ্ডক উপনিষদ । 
(৩) প্রশ্ন উপনিষদ । 
এই পর্য্যন্ত আমর! বেদ সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ মাত্র সংগ্রহ 
করিলাম। এক্ণে কাজের কথা আলোচনা করিব। 
(৩) 
উপনিম্সছে নি আছে £ পূর্বে অতি সংক্ষেপে উপনিষদে 
কি আছে তাহ! বলা হইয়াছে। এখানে আবার বলি জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা 
কিছু রিঞজগতে আছে সমস্তই উপনিষদে আছে। ভগবান শঙ্কর যে. 
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বারখানি উপনিষদ্দের ভাষ্য করিয়াছেন বলিয়া যাহারা প্রাধান্য লাত 
করিয়াছে তাহাতে (১) কোথাও ব্রক্ষনিরপণ। (২) কোথাও ব্রহ্মজ্ঞান 
নিরূপণ । (৩) কোথাও ব্রহ্ষজ্জানের সাধন বিবেক, বৈরাগ্য, গুরুভক্তি, 
সত্যসম্তাষণ, ব্রহ্ষচর্ধ্যাদ্দির নিরূপণ আছে। (8) কোথাও ব্রক্গজ্ঞানের 
ফল জীবমুক্তির কথা আছে। (৫) কোথাও ঝ| বিদেহমুক্তির কথা 
বলা হইয়াছে | 

্‌ (৪) 

_ উপনিযদ,কাহাকে বলে ? অর্থকি? অধিকারী 
কে? ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদত্ব প্রতিপাদক যে বিদ্যা তাহার নাম উপ- 
নিষদ.। “উপনিষীদতি প্রাপ্পোতি ব্রঙ্গাত্মভাবোহনয়া,৮ “যে বিছা দ্বারা 
ব্্মকে আত্মভাবেৎপীওয়া যাঁয় তাহাই উপনিষদ, | অথবা “উপনিষীদতি 
শ্রেয়োম্যামিত্যুপনিষদ । সদ ধাতু বিশরণ গতি অবসাদন (নাশ) 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। “উপ নি পূর্ব্বস্থ সদেত্তদর্থত্বাত্তাদর্থযাদ, গ্রন্থো- 
ইপুুপনিষছুচ্যতে” শঙ্করঃ। উপ পূর্বক নি পূর্বক সদ. ধাতু রিপ, 
করিয়! উপনিষদ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । উপ- সমীপে; নিল নিশ্চয় 
বা নিরন্তর; সদ ধাতু নিবৃত্তি অথবা প্রাপ্তি। তুমি অতি দমীপে 
(উপ) ইহা নিশ্চয় করিয়! দিয়া (নি) যে বিদ্ধা সংসার সাদন (সদ) 
অথাৎ সংসার নিবৃত্ডি করে তাহাই উপনিষদ ; অথবা! মুমুক্ষের সমীপে 
নিশয় পূর্ববক অতেদ ভাবে ব্রহ্ধকে প্রাপ্ত করে যে বিদ্যা তাহাই 
উপনিষর্‌। “মামী নিহ্লীঃমুক্বিন্বন্মূ: ” কঠবলী। 

উপনিষদ কে ব্রহ্মবিষ্ঠা বলা হয়। ইহা বেদশীর্ম ; শ্রতিশির। 

“ব্রদ্ষৈকাক্ষরমর্থযতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকণ্যতাম্‌।” ভগবান্‌ 
শঙ্কর আবার বলিতেছেন “বাক্যার্থশ্চ বিচার্ধ্যতাং শ্রুতিশিরঃ পক্ষঃ 
সমাস্ীয়তাম্‌।» 

উপনিষদ. যেমন ব্রহ্মকে নিকটে আনয়ন করেন, সেইরূপ অবিগ্ভাদি 
ংসারবীজও ধ্বংস করেন। শঙ্কর বলেন--“সংসার নিবিবৃত্স্বভযঃ 
ংসার-হেতু-নিবৃত্তি সাধন ব্রক্গাত্যৈকত্ববিষ্তা 'প্রতিপজয়ে। সেয়ং 
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্রহ্মবিষ্ভোপনিষচ্ছব্গবাচ্যা তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারশ্যাত্ন্তা 
বসাদনাত।” 

ভাঁবার্থ এই_ষাহারা সংসার নিষ্কৃতি লাভে ব্যাকুল তীহার৷ ব্রহ্ম ও 
আত্মার একত্ব সাধন করিতে পারিলেই সমস্ত দুঃখের হাত হইতে 
এড়াইতে পারেন। ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব সাধন বিষ্ভাই উপনিষদ । 
এই বিদ্যা দ্বারা মিথাজ্ঞান ও সংসার যুগপৎ ধ্বংস হয় বলিয়া, 
উপনিষদ্‌কে ব্রঙ্গবিদ্ভা, বলে। এই বিদ্যা যুযুক্ষুগণের সমীপে 
পরমান্ম'কে নিশ্চয়র্ূপে আনায়ন করেন বলিয়া ইনি উপনিষদ । 

উপনিষদ, পাঠ করিলেই সমস্ত হইল না। উপনিষদ শ্রবণ মনন 
দ্বার বিদ্যা লাভ করা চাই। “আয়ুব ঘৃতং” ঘৃতই আয়, বৈদ্যক 
শাস্ত্রে পড়িয়। ইহ! জানিয়া রাখিলে শুধু হইল না, ঘ্বত খাওয়া! চাই। 
সেই জন্য উপনিষদের অধিকারী হওয়া আবশ্যক । 

অধিকারী হইতে হইলে-_দৃষট এবং শ্রুত বিষয়ে যাহার বৈরাগ্য 
জনম্মিয়াছে, ইহলোক ও পরলোকের উত্তম মধ্যম ভোগ বিষয়ে যে 
অশেষ বৈরাগ্যবান্‌ পুরুষ মোঁক্ষ ইচ্ছ! করেন, উপনিষদ, বিদ্যার তিনিই 
অধিকারী । উপনিষদের বেদ্য বিষয় পরমাস্মা। তীহাকে জানাই 
ছঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি। “নান্য: নন্মা নিত্ান$লায ।” 
মুক্তির আর অন্য পথ নাই । 

(৫) 

উপনিনষদেল্ প্রম্লোগ- লিক লী নুষ্থীল্যন্ধা ন তর- 
নিত লাকী আন ন বমলিমহ্মন্তুলনি। কেনোপনিষদ,। 91৩২৭ ॥ 

হে ভগবন্‌! উপনিষদ বলুন। এই প্রকার জিজ্ঞান্র প্রশ্নে আচার্য্য 
বলিতেছেন--“তক্ধা ন দলিম্তু “তে উপনিষদ, উত্ত/” তোমাকে 
উপনিষদ, বলা হইয়াছে । হে প্রভে।! কোন্উপনিষদ বলা হইল 
“সাকা নান ন ভণলিঘতুমনুললি।” “বাব ত্রাঙ্গীং উপনিষদং তে 
আব্রম্‌ ইতি।” প্রসিদ্ধ ব্রঙ্গবিষয়ক উপনিষদ. তোমাকে বলিয়াছি। 
প্রমোর অভিপ্রায় এই যে আচার্ধোর নিকট শ্রবণ করা হইলেও পুনঃ 


২৮0: 
পুনঃ জি্্কাসা, পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, পুনঃ পুনঃ বিচার ভিন্ন এই ব্রঙ্গাবিদ্য। 
বীর্যবতী হয়েন না। 


(৬) 
ভ্রক্গন্বিগ্য।-প্রাপ্ডি উপপাম্্র কেন শ্রুতি বলেন--- 
নল্তব নদী কম: জন্মালি দনিষ্তা বা: নানি ঘল্মলায়নলম্‌ ॥ 
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্রঙ্গাবিষ্া-প্রাপ্তি জন্য তপ দম কর্ম্ম প্রভৃতি উপায় আছে। 

অগ্নিহোরাদি বিহিত কর্ম আগন্থক পাপনাশক, কৃচ্ছ, চান্দরায়ণাদি ব্রত 

বর্তমান পাপনাশক এবং দম অর্থাৎ কর্খেন্দ্িয় জ্ঞানেন্দ্রিয়'এবং মনকে 

আপন আপন বিষয় হইতে নিগ্রহ করা-__ইন্যাদি উপায়ে উপনিষদ্দেবীর 

কৃপা লাভ করা যায়। এইজন্য 'বলা হইল তপ, দম ও কর্ম ব্রহ্মবিধা 
লাভের প্রথম উপায়। 

“ঘলাক্কালি ঘন্ঘ শর: দলিষ্তা” -সর্ঘব ষড়ঙগ সহ বেদ এই 
উপনিষদ বিদ্যার চরণ । অর্থাৎ উপনিষদ বিদ্ভাই শিরোবিছ্ভা-_- 
শিক্ষা কল্লাদি কর চরণের ন্যায় ইহার অধো অঙগ। “মন্মলানলম্‌” 
ব্রঙ্গবিষ্ভার নিবাসস্থান সত্য। যেখানে সত্য আছে, অমায়িকতা আছে, 
অকুটিলতা আছে, কার বাঁক্য মনে বিনি সঙ্যপরায়ণ, তাহার দেহেই 
রঙ্গবি্যা বাস করেন। 

শেষকথা--জর! ও মরণের মত ক্রেশকর আর কি কিছু আছে? 
জরা মরণের যাঁতনা! হইতে ধিনি পরিত্রাণ করিতে পারেন তাহা হইতে 
হিতকারী বা হিতকারিণী আর কেহ নাই। যিনি জরা মরণের দারুণ 
যাতনা হইতে পরিত্রাণ লাভের ইচ্ছা করেন__যিনি সত্য সত্যই জগতের 
ক্ষণস্থায়িত্ব দেখিয়া সদাই ব্যথিত, আঙ্জ যাহাকে অতি আদরে আলিজন, 
কাল তাহাকে নিতান্ত বিষগ্ন ভাবে শ্মশীনে আনিয়া! তাহার মুখাগ্রি__ 
সংসারের এই মর্্মভেদা দুঃখে ব্যথিত হইয়া ধিনি মৃত্যু-সংসার-সাগর 
অতিক্রম করিতে ইচ্ছ! করেন, ঠিনিই উপনিধর অবলম্বন করিবেন। 
ধাহার চিত্ত এখনও ভোগের পশ্চাতে ঘুরিতেছে_ ক্ষণস্থায়ী হইলেও 
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যিনি ঘুরাইয়া ফিরাইয়! এক ভোগেরই ব্যবস্থা করেন, তাহার জন্য 
ব্রল্বিদ্থা আগমন করেন না। এক কথায় সংসারের প্রকৃত রূপ 
দেখিয়া! যিনি বাথিত, ভোগের সর্দবনাশকর ফলাফল দেখিয়া ঘিনি ভীত, 
সেইরূপ বৈরাগ্যবান্‌ মুমুক্ষু, উপনিষদের শীতল ছায়ায় অন্তঃশীতল 
হইতে পারিবেন। ধিনি শানে যাহা ভাল দেখেন,কিন্তু তাহা জীবনে 
আচরণ করিতে ইচ্ছা করেন না অথব! পারেন না, তাহার জন্য উপনিষদ. 
নহে। যিনি কপট, যিনি শাস্শ্রদ্াশূন্য, যিনি ধর্মধবজী, যিনি জন্ব,ক- 
ধঙ্দী, যিনি অন্যকে কঠোর করিতে উপদেশ দেন কিন্কু নিজে ভোগ- 
বিলাগ ত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন না---উপনিষদ্‌ তীহার নিকট আত্ম- 
প্রকাশ করেন না। | 

একদিকে অনিষ্ট পরিহার অন্যদিকে অভীষ্ট ফলপ্রাণ্ডি ; একদিকে 
সর্ববদুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি অন্যদিকে পরমানন্দ প্রাপ্তি; ইহারই জন্য 
বেদ।. 

বেদে ছুই প্রকার বিষ্ভার উল্লেখ আছে। (১) পরা (২) 
অপরা। নিখিল বেদের সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ড অপরা বিষ্ভা ; কিন্যু যদ্দার! 
অবিনাশী ব্রন্গের জ্ঞান হয় তাহা পর! বিদ্যা । 

সংহিতা সমূহে কোথাও কোথাও জ্ঞানের বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু 
জ্ঞানের সম্পূর্ণ মুর্তি আরণ্যকের অন্তর্গত উপনিষদেই দৃষ্ট হয়। মন্ত্র 
ব্রাঙ্গণ ও আরণ্যকের অন্য ভাগসমুহে যে কম্মকাণ্ডের বিধি, আছে 
তাহা চিন্তশুদ্ধি জন্য | নিক্ষামভাবে কৃত হইলে এই কার্যে ভগবদনুরাগ 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যত সব্বরে চিন্তশুদ্ধি লাভ হয় সেরূপ আর অন্য 
কোন কর্মে হয় না। মন্ত্র ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক সমূহকে এই' জন্য 
কর্মকাণ্ড বলে। উপনিষদ্সমূহ জ্ঞানকাণ্ড । উপাসনা কাণ্ড কর্ম্ন- 
কাণ্ডের অন্তর্গত। কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড, ও জ্ঞানকাণ্ড এই 
হইতেছে বেদের বিভাগ। ধাহারা বলেন বেদের উপাঁসনাকাণ্ডই 
শ্রেষ্ঠ, কম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড সেই উপাসনাকাণ্ড প্রাপ্তি জন্য অর্থাৎ ধাহারা 
উপাসনাকে শ্রেষ্ট প্রমাণ করিতে গিয়৷ জ্ঞানকে নিগ্মে আনয়ন করেন, 
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তাহারা বেদের প্রকৃত অভিপ্রায়কে চাপিয়! রাখিয়া নিজ সম্প্রদায়কে 
প্রবল করিতে চাহেন। এরপ মনুষ্য কৃপাপাত্র সন্দেহ নাই। 

আবার বলি বৈরাগ্যবান্‌ পুরুষ শম দমাদি সাধন সম্পন্ন হইলে 
ব্রক্গবিষ্ভা'র প্রভাব যথার্থরপে অনুভব করিতে পারেন। যাহার 
অন্তঃকরণ ভোগের জন্য ব্যাকুল-ভোগ যাহার নিকটে এখনও 
রুচিকর, সংসারের বীভৎস রূপ দেখিয়া এখনও যাহার ভোগে 
অরুচি হয় নাই, তাহার মলিন অন্তরে ব্রহ্ম ও আত্মার একবজ্ঞান 
সম্ভবপর নহে। এই জন্য প্রায়শ্চিত্ত বারা পূর্ব পাপ ক্ষয়, অগ্নিহোত্রাদি 
যজ্ঞ ও অন্ত্ধ্্ দ্বারা আগন্তক পাঁপ নাশ, কৃচ্ছচান্দ্রায়ণাদি' দারা 
বর্তমান পাপ নাশ__এইরূপে পাপ ক্ষয় করিয় ইন্ড্রিয় ও মনোনিগ্রহরূপ 
সাধনা করিলে ব্রঙ্মাবিগ্ভার রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। 

যে পুরুষ বৈরাগ্যবান্‌ নহেন তাহার উপায় কি কিছু আছে? 

আছে বৈকি । উপনিষদাদি গ্রন্থ আত্মতন্ব প্রতিপাদক। আত্মতন্ত্ 
বা ব্রহ্মতন্ত জানিতে সকলের ইচ্ছা হয় ন1। সংসারে নানাপ্রকারে 
বিডন্বিত হইয়! ইহার! যখন ব্যাকুল হয় তখনই ইহাদের পরিবর্তনের 
সময় আইসে। বুদ্ধিমান লোক অন্যের দেখিয়া সাবধান হয়েন কিন্ত 
ভূতে পশ্যন্তি বর্বরাঃ। যাহারা বর্ধবর তাহারা বহুবন্থ বার তিরস্ৃত 
হইয়া তবে চেতন! প্রাপ্ত হয়। জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যকর্ম্ম দ্বার! 
যাহাদের পাপ অন্তগত হইয়াছে “যেষাং অস্তগতং পাঁপং জনানাং 
পুণ্যকর্্নণাম্” সেইরূপ ব্যক্তির আত্মতত্ব জানিতে অভিলাষ হয়। 
যাহারা আজ পর্যন্ত কুপথে আছেন, নিরন্তর ছুঃখভোগ করিতে 
করিতে ধাঁহারা আর কিছুতেই সখ পান না--তীহাদের ত সংসারের 
সমস্ত বন্তুই ভোগ করিয়া দেখা হইয়াছে কেবল ধর্ম্মপথটি মাত্র বাকি 
আছে। এইরূপ ব্যক্তির বর্ণাশ্রমধন্ম্ন অবলম্বন করা আবশ্যক । 

স্বধণ্্মী শ্রমধন্ম্মেণ তপসা হরিতোধণাঁৎ। 
সাধনং প্রভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদি চতুয়ম্‌ ॥ 
অপরোঙ্ষানুভূতি। 
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বর্ণাশ্রম পাঁলনরূপ তপন্া দ্বারা ঘাহারা শ্রীহরিকে সন্থৃষ্ট 
- করিতেছেন--ছ্লীভগবানের প্রীতি সাধন জন্য-_শ্রীভগবানে অনুরাগ 
বৃদ্ধি জন্য যাহারা ঘথাপ্রাপ্ত জীবসেবায় ঈশ্বরসেবা হয় ভাবনা 
করিতে পারেন, সংসারের কাষ্ে ঈশবরসেবা করিতেছি মনে করিয়! 
সংসারের কুটিল ব্যবহার, সংসারের নিষ্ঠ,রতা, স্্ীপুৰ কগ্াদির 
অকৃতজ্ঞতা অক্ষুর মনে সহ করিয়া যাইতেছেন; আপন আপন বর্ণ ও 
আশ্রম মত কম্ধ যাহার! নিষ্কামভাবে করিয়া! যাইতেছেন, তীাহাদেরই 
বিবেক, বৈরাগ্য, শম দমাদি ষট্পম্পন্তি এবং মুমুক্ষুব এই সাধন- 
চতুষটর লাভের ইচ্ছ! হর। এই ইচ্ছ৷ জন্মিলে তবে জ্ঞাননিষ্ঠা হয়, 
তখন প্রত্যহ উপনিষদ্‌ শ্রবণ ও মনন করিতে রুচি জন্মে । নতুব! 
উপনিষদাদি অধ্যাত্স গ্রন্থ, যোগবাশিষ্ঠ, . গীতা, অপ্যান্মরামারণ, 
শ্রীমস্ভাগবত ইত্যাদি ব্রহ্মবিগ্ভার গ্রন্থ একবার মার পাঠ করিরা 
যিনি মনে করেন “পাঠ ত করা হটুরাছে” শাপ্র তাহাদিগকে নিতান্ত 
অধম বলেন। 
শাক্প বলেন ৫ 
যস্থেকবারমালোকা দৃষ্টমিত্যেব সন্তজেৎ। 
ইদং স নাম শাস্ত্েভ্যে। ভম্মাপ্যাপ্সোতি নাধমঃ ॥ 
যো, নি, উ, ১৬৩।৪৯ 
এই সমস্ত শান্স একবার দেখিয়াই “দেখ! হইয়াছে” বলিয়া 
যাহার ত্যাগ করে, সেই সমস্ত অধম ব্যক্তি এই সমস্ত শাঙ্ধ হইতে 
ভস্মও প্রাপ্ত হয় না। 
বর্ণাশ্রমধন্মের ভিতর দিয়া না গেলে কি ব্রঙ্গজ্ঞান হয় না? 
আগতিতে দেখা যায় রৈক্কব৷ ও চরুবী প্রভৃতি অনাশ্রমা গাকিয়াও 
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । 
শ্রতিতে এ দৃষ্টান্ত আছে, ইহা কিন্তু বিশেষ দৃষ্টান্ত । পূর্ব পুর্বব 
জন্মে ধাহাদের কন কর! থাকে, পরজন্মে একেবারেই তাহাদের জ্ঞান- 
নিষ্ঠায় রুচি হয়। ধীহাদের অহং অভিমান নাই, বিষয়ে রাগ দ্বেষ 
ঘ 


[ ২৪] 
নাই, ভোগে রুচি নাই, সুখ্যাতি অধ্যাতিতে হ্্যামর্ষ হয় না, নানাপ্রকার 
সদনুষ্ঠান করিয়াও বাহাদের আত্মশ্্ীঘা হয় না__তীহারাই জ্ঞানানুষ্ঠানের 
যোগ্য পাত্র। এর প ব্যক্তি বর্ণাশ্রমের বাহিরে । 
প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখ তোমার চিন্তশুদ্ধি হইয়াছে কি না, 
ঈশ্বরে সর্ববদ| চিত্ত একাগ্র কিনা, ঈশ্বর-চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তার তোমার 
রুচি নাই কি না, সমস্তই মায়িক, সমস্তই মিথা, শ্রীভগবান্‌ মাত্র সত্য 
ইহা নিশ্চয় হইয়াছে কিনা “অহং বদ্ধ! বিমুক্তঃ শ্যাগিতি বস্থাস্ডি 
নিশ্চয়” আমি বদ্ধ, আমি বিমুক্ত হইব ইহা তোমার নিশ্চর হইয়াছে 
কি না, বদি হইয়া থাকে তবে তুমি জ্ঞানানুষ্ঠানে কৃতকার্য হইবে নতুবা 
জ্ঞানমার্গে ভম্মও লাভ হইবে না। এই জন্য বেদান্ত সাধারণ নিয়ন 
বলিতেছেন-_বর্ণাশ্রমাচারত্যাগী উপাসক অপেক্ষা, বর্ণাশ্রমাচার- 
বিশিষ্ট উপাসক শ্রেষ্ঠ । অতস্তিতবজ্জ্যায়ে। লিঙ্গাচ্চ। ৩। 81 ৩ন:। 
ত্যাগ অপেক্ষা আশ্রমে বাস শ্রেষ্ঠন খধিগণ এরূপ সতর্ক ছিলেন যে, 
নিজের অবস্থা উন্নত হইলেও তীহা'রা লোকশিক্ষার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম 
প্রতিপালন করিতেন। লৌকিকাচার কখনও লগ্ন করিতেন নাঁ_- 
“তথাপি লৌকিকাগারো মনসাপি ন লঙ্ঘয়ে” | ্‌ 
বল! হইল শান্ত্রমত কার্য করিয়! উপনিষদাদি পাঠের উপযুক্ত হইয়! 
নিত্য ইহার শ্রবণ ও মনন আবশ্বাক। যখন গুরু ও শান্্রমুখে, শ্রুত 
বাক্য-স্পন্দন মনে প্রতিষ্ঠিত হইবে, আবার যখন মনে প্রতিষ্ঠিত গুরু ও 
বেদান্ত বাঁক্য ও তদর্থ বাক্যে স্পন্দিত হইয়া বাহির হইবে; যখন বাক্যে 
, শান্ত কথা! স্তব স্তুতি অথবা মন্ত্রজপ উচ্চারিত হইলেও মন অসম্বন্ধ প্রলাপ 
আর উচ্চারণ করিবে না--বাঁক্য জপ করিতেছে, সন্ধ্যা উপাসনা উচ্চারণ 
করিতেছে কিন্তু মন বিষয় লইয়! অপন্ধদ্ধ প্রলাপ বকিতেছে--এরূপ আর 
হইতেছে না তখন জানিও শাস্ত্র কুপা করিয়াছেন। বাক্য মনে প্রতিষ্ঠ। ও 
মন বাক্যে প্রতিষ্ঠা জন্য খধিগণ কার্ধ্যারস্তেই যে শীন্তিপাঠ মন্ত্র চ্চারণ 
করিতেন তাহা পরে আলোচনা করিতেছি। ইহার পূর্বেই আমরা 
মাণ্ক্য উপনিষনের জ্ঞাতব্য বিষয় অল্প কথায় অবতারণা করিতেছি। 
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আাওক্য উপনিমষছেকি আছে? মাগুংক্য উপনিধদে 
ওঁকারের স্বরূপ যাহা তাহ প্রতিপার্দিত হইয়াছে এবং ব্রহ্ম ও আতা! 
বে অভেদ এই অভেদন্ব নিরূপিত হইয়াছে । আগম, বৈতথ্যাখ্য, 
অদ্বৈতাখ্য এবং অলাত শীন্তাখ্য এই চারি প্রকারণে গুকার স্বরূপ 
স্বন্দররূপে নিরূপণ কর! হইয়াছে। , 

মাণক্য লাম হেন? মণ্ডুকখষি দ্বারা মানুষ্যলোকে 
গ্রকটিত বলিয়! এই উপনিষনদের নাম মাণুক্য উপনিষদ। কেহ বলেন 
মক অর্থ ভেক। ভেক যেমন প্রায় তিন লক্ষ ত্যাগে জল প্রাপ্ত হয়, 
সেইরূপ আস্মারূপী ভেক ভ্রাগ্রত স্বপ্ন স্বষপ্তি--এই তিন লক্ষ দ্বারা 
আপন নিরুপাধি বষস্থরূপ তুরীয়_ অবস্থ! লাভ করেন বলিয়া এই 
উপনিষদের নাম মাগু,ক্য। 

আত্মজ্ঞান লাভ করিতে যিনি ইচ্ছক তিনি এই উপনিষদ আশ্রয়ে 
বার্থ বিচারঝন্‌ হয়েন। সেই বিচারবলে প্রথমে জাগ্রদবস্থাদি প্রথম 
পাদ রূপ স্থান ত্যাগ করিরা স্বপ্রাবস্থারূপ দ্বিতীয় ভূমিকা প্রাপ্ত হয়েন; 
পরে স্বপ্নস্থান রূপ দ্বিতীযপা্দ অতিক্রম করিয় স্থৃযুপ্তি অবস্থারূপ 
তৃতীয় পাদ লাভ করেন; আবার এ অবস্থ| পার হইয়া আপনার 
প্রকৃত স্বরূপ তুরীয়পাদ প্রাপ্ত হয়েন এবং পরমানন্দপ্বরূপে স্থিতি লা 
করেন। আন্ন' জ্ি্ল্্বন' বন লন্মন্লী ন শাল্লা ঘবিক্ঘ: | 
পরমশান্ত শিবন্বরূপ অদৈত এই তুরীয় ব্রগগাই আল্ম।র যগার্থ স্বরূপ | 
রমশান্ত শিব্ধরূণ অদ্দেত নাই আসার বগাধ সপ 
আুর্ধারপ মণ্ডককে সববছুঃ খনিবৃত্তি ও. পুরাননন্দগ্রাপ্তিরপ জল_ 
প্রাপ্ত করাইতে পারেন বলিয়া এই উপনিষদের নাম মাুক্য। 

শু ক্য নদের বলি বিশেন্ক্ 
আচে ? “মাণ্ড 'কমেকমেবালং মুমুক্ষণাং বিমুক্তয়ে ।” মুমূক্ষুগণের 
মুক্তি সাধনে একমাত্র মাগুক্যই যথেষ্ট । ইহাতে যাঁহাদের মুক্তি ন! 
হয় তীহাদের জন্য ১০ খানি উপনিষদ আবশ্যক । নথাম্মনিত্ব বন্য 
লাল বৃ্ধীলিনত দত! মুক্তিকোপনিষদে ইহার উল্লেখ আছে। 
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মা্ুক্য প্রতি কেবল গুঁকারের ব্যাখ্য।। ইহা প্রণবের উপাসণ। 

জন্য। ব্রদ্ধ ও আত্মাব অভেদত্ব প্রতিপাদন ভিন্ন অন্য কোন কথা এই 
শ্রতিতে নাই। এই কারণে মাগুক্যকে সমস্ত উপনিষদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ উপনিষদ বলা হয়। অন্যাগ্ত বহু উপনিষদে, ব্রহ্ম ও আত্মার 
অভেদ্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে সত্য কিন্তু স্থগিত দ্ব. উপাসনাতত্ব ইত্যাদি 
বিষয়ও এ সমস্ত উপনিষদে দৃট হর। মাওুক্য কেবল মাত্র ও'কারকে 
প্রতিপাদন করিতেছেন। এই অতি কেবল মাত্র ব্রহ্ম ও আত্মার 
অভেদত! বোধক বলিয়"ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ । 


শেষ্ঠতার দ্বিতীয় কারণ এহ যে, ভগবান্‌ শব্রাচার্্য মহারাজের 
পরমণগুর প্রীগোড়পাদাচার্ধ্যের এককারিক| এই শ্রুতির উপর দৃষ্ট হয়। 
মাওুক্য উপনিধদের আর্থ বোধ জগ্য গৌড়ুপাদাচার্ধ্য বিশেষ স্থৃবিধ। 
করিয়া দিয়াছেন। 


ধাহাদের শিক্ষা-সপ্প্রদায় শুদ্ধ, তীাহারাও বলেন “আমি অল্পচ্ঞ এই 
উপনিষদ্‌ বুঝিতে গিরা যদি কোনও অনুচিত বল! হই! থাকে তজ্জগ্য 
গমা প্রার্থনা করিতেছি ।” কৃতবিষ্ভ লোকেও যখন এইরূপ বলিরাছেন, 
তখন মাদৃশ অধিকারীর অধিক আর কি বলিবার আছে? এই মাত্র 
ধলি- আমি বুঝাইবার প্রয়াস করিতেছিনা, বুঝিতেই প্রয়াস পাইতেছি। 
পদে পদে আমার দোষ হওয়ারই সম্তব। সকলের কুপাই আমার 
ভিক্ষা'। ছশ্বর সর্বত্র আছেন ইহা ম্মরণ রাখিয়! বথাপাধ্য জনসেবাও 
লক্ষ্য । এই করেও বদি প্রীভগবদানুরাগ জন্মে তাহাই আমার পরম 
লাড। 


শান্তিপাঠ ভূমিকা । 

উপনিষদ্‌ ব্রহ্ষবিদ্তা প্রতিপাদক. গ্রন্থ । তন্ববিদ্থা প্রতিপাদক 
গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে গ্রন্থের আদিতে ও অন্তে বিদ্বোগুপত্তির 
বিন্প দুর করিবার জন্য শান্তি-মন্ত্র পাঠ করা আর্ধ্যখধিগণের নিয়ম 
ছিল। ' গুরুপরম্পরাক্রমে এই নিয়ম রক্ষিত হইয়া আসিতেছে । 

শান্তিপাঠ মন্ত্রগুলি পরম পুরুষের নিকট প্রার্থনা। আমর! ষে 
সমন্ত কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হই তাহাতে সর্বকাঁলেই একটি কামনা থাঁকে। 
সে কামনাটি কর্ম নিষ্পত্তি জন্য শক্তি প্রার্থন৷ । নিষ্ক।ম কর্্মও যাহা 
তাহাতেও কণ্্মনিষ্পন্তি জন্য কামন। থাকে । কর্ম্মনিপ্পত্তি ইচ্ছ৷ নাই 
অথচ কন করি ইহা হয়না। যদি শ্বাস. প্রশ্বাস ফেলাকেই নিষ্কাম 
কর্ম বল--এই অবুদ্ধি পূর্বক কর্ট্েও কর্্মনিষ্পত্তি হউক এই ইচ্ছা 
অন্ততঃ আদিতেও'ছিল। অনিচ্ছ। ও পরেচ্ছ। জনিত কর্ম্মেও কর্ম 
কর্তার ইচ্ছ| না থাঁকিলেও অপরের ইচ্ছায় কম্ম হয়। আর স্বেচ্ছা- 
জনিত কম্মে কর্ম্মনিষ্পন্তি হউক এই ইচ্ছা ত থাঁকিবেই, নতুবা কর্ম 
হইতেই পাঁরে না। শ্রীতগধানের আজ্ঞাপালনবূপ কর্মে যখন 
আমাদের স্থুখ হউক বা দুঃখনিবৃণ্ডি হউক এইরূপ কোন কামনা ন] 
থাকে কিন্তু কর্ম্মনিপ্ণত্তি হউক এইরূপ ইচ্ছা থাকে, তখন এপ কর্ম্মকে 
নিষ্ধামকণ্্ম বলিতে কোন বাঁধা নাই। শ্রীভগবানের আজ ,বলিয়। 
কর্ম করি আর এই কর্মননিষ্পত্তি জম্ত তাহারই নিকট শক্তি প্রার্থনা 
যখন করি তখন কর্ম্নকে নিষ্কাম কর্ম বলিতে কোন শঙ্কা হর না। , 

কেহ কেহু বলেন “পরমেশ্বরের নিকট এ্ার্থনা! করিবার কোন 
প্রয়োজন বোধ হয়ন1”। ইহাদের যুক্তি এই থে “পরমেশ্বর জগৎ 
সৃষ্টি করিয়। বিশ্বকে কতকগুলিন অখণ্ড ও অপরিবর্তুনীয নিয়ম দ্বার! 
বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।” যখন বিশ্বের তাবৎ ঘটণা কেবল 
কার্য্যকাঁরণের শৃঙ্খল, যখন কোন ঘটন! হইলে তাহার বা্ধ্যশরূপ 
আর এক ঘটনা ঈশ্বরের অনুশাননে অবশ্থই ঘটিবে, তখন আগার 
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প্রার্থনাতে যে তিনি বাধিত হইবেন এমন আশ্বান কি সাহসে করিতে 
পারি ?” “কেহ যগ্কপি অপরিমিত ভোজন করে আর তন্নিমিত্তে 
তাহার জঠরে বেদনা উপস্থিত হয় তবে ঈশ্বরের নিয়ম অনুযায়ী ওষধ 
সেবন না করিয়া কেবল আরোগ্য হইবার প্রার্থনা করিলে তিনি কি 
সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন ?”  প্রথমদৃষ্টিতে মনে হয় যুক্তি ঠিক। 
আমি যেমন কর্ম করিব সেইরূপ ফল পাইৰ ইহা ঈশ্বরের 
নিয়ম। অশুভ কন্মন করিলাম, করিয়। ঈশ্বরের নিকট শুভ কামন। 
করিলাম, তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলাম-__এ প্রার্থনা তিনি শুনিবেন 
কেন? এই যুক্তিতে পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ বলেন প্রার্থনার আবশ্যকতা 
নাই। 
প্রার্থনার আবশ্যকতা আদে। নাই এ কথাটি যুক্তিযুক্ত নহে। শুভ 
কর্ন বা অশুভ কর্ম্মী যে যাহাই করুক না কেন-_ কর্্মনিষ্পত্তি জন্য 
শক্তি প্রার্থনা করিবার অবসর সর্ব কর্ম্মকালেই আছে। - শ্রুতিতে 
এই জন্য প্রার্থন! দেখিতে পাওয়। যায়। 

পরমেশ্বর আপন নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন না এই যে মতটি 
প্রচলিত হইয়া গিরাছে এটিও শঙ্জানীর উক্তি মাত্র। শ্রীভগবান্‌ 
সর্ববশক্তিমান্_তিনি ত আর জড়বস্ত নহেন যে, নিয়ম আতিক্রম 
করিবার শক্তি তীহার থাকিবে না? যদি একথা ঠিক হইত তবে 
অগি সর্ববদাই দগ্ধ করিত, পর্ণবত প্রস্তর সর্ববদাই জলে ডুবিত। কিন্তু 
আমরা ত ইহার বিপরীত অনেকসময়ে দেখি । শ্রীভগবানের ইচ্ছায় 
ভক্ত-প্রহলাদকে অগ্নি দগ্ধ করেন নাই) সেতুবদ্ধকালে জলেও প্রস্তর 
ভাসিয়াছল, তপস্যার বলে চন্দ্র সূর্ধ্যের গতিও স্থগিত তইত ; অনিমা, 
লিমা, মহিমা, প্রাকামা, প্রাপ্তি, ঈশিত্ব, বশি?, কামবসায়িস্বাদি 
অষ্টসিদ্ধি, দিবাদৃষ্টি প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপার, পরকায় প্রবেশাদি 
কাধ্য, মৃত্তিকানিন্নে শ্বাস প্রশ্থাম রোধ করিয়া আবস্থান--এই সমস্তই 
হইয়া থাকে । ভক্তের জন্য শ্রীভগবান্‌ আপন প্রাকৃতিক নিয়ম পরিবর্্ন 
করিয়া থাকেন ইহা! সর্নবকালেই দেখ। যার। 
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অধিক বলিবার মাবশ্বাক ন।ই; প্রার্থনার প্রয়োজন সর্ববকালেই 
মাছে। নতুব। শ্রুতি শান্তিপাঠ মন্ত্রে প্রার্থন। দেখাইতেছেন কেন? 
পূর্বেব বল! হইয়াছে ভিন্ন ভিন্ন বেদের উপনিধদ্গুলি বিভিন্ন। 
ভিন্ন ভিন্ন বেনের শ্মস্তিসাঠ মন্্ও বিভিন্ন। মুক্তিকৌপনিষদ্‌ হইন্কে 
আমর। ভিন্ন ভিন্ন শাস্তিমন্তরগুলি সংগৃহীত করিলাম । 
নি নব্ হৃমনানা হখলত্যন্গালান্তরলিনলা “নাক ঈ 
মনঘানি” জানি! 
্ন্ধ ঘজৃ্রত মনানানিজীদর্ঘিমনিরষভ্সজালাসলিমা 
“দুল” দুনি আন্লি:। 
জত্ঘ অসনকু মলালা ব্বালি'স্ল্ক্ন্জানাম্বমলিমহাঁ 
“ঘন্বলাবহলি নি” জান্নি: 
লামনক জলালা ীভুগগাণ্ংতস ন্নালান্ুম নিমহাম্‌ 
“ক্সাচ্ঘাব্তিনি” আা।ন্নি: | 
স্ষঘ্হ্বহ মলানানক্মভিজাল্লন্য হ্ধালামুদলিনবা 
“িভু' জঙ্মিবিনি” ান্নি:। 


শান্তিপাঠ। 


॥ ও তৎসৎ ॥ হরি ও ॥ 
॥ ওঁ নমঃ পরমাতনে ॥ 


অথ মামবেদীয় শান্তিপাঠঃ। 


ও আাঘামন্ নলাংত্ব।নি নাল্গ দাণস্বস্থ, সীল অজলিন্হি- 
মায্ি ভব রলীঘি। অধ লঙ্লীণনিনহ' মাংস লক নিহান্তহ্যা 

লালা লক নিহাক্সতীহৃনিহাজ্জহঘোমকননলিবান্স্ে ল$ল্ত। 

নহাক্সলি লিন ঘ তণলিপল্ত্ত এমা মঘি ঘন্ত ন মমি.ঘন্য। 

ও যাননি: ঘান্নি: মান্নি; ॥ সহি: ও 

আমার অন্গদকল আপ্যায়িত হউক। বাঁক্‌ প্রাণ চক্ষু কর্ণ বল 
এবং অন্যান্য ইন্দ্িয় সকল তৃপ্তিলাত করুক। সমস্ত উপনিষদ্‌ 
' ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছেন। আমি যেন ব্রহ্ষকে উপেক্ষা না 
করি। ব্রহ্মও আমাকে উপেক্ষ। করিয়া যেন দুরে না থাকেন। তাহার 
নিকট আমার ও আমার নিকট তাহার অগ্রত্যাখ্যান বিদ্যামান থাঁকুক। 
চিন্ত আত্মাতে রমণ করিলে উপনিষদ-প্রদর্শিত যে ধর্ম্মলাভ হয় সেই 
ধর্মগুলি আমাতে প্রন্ফুটিত হউক, আমাতে প্রস্ফুটিত হউক। বেদধ্যায়ন 
কালে আধ্যাতিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ উপদ্রবের 
শান্তি হউক। হরি ও ॥ 


অথ 'খথেদীয় শান্তিপাঠঃ। 


ও মাজত ললঘি দনিষ্টিনা মলী লী নানি দনিষ্ভতিনমানিহানীম 
হি ॥বহৃত্ৰ অ গ্মাধীহ্য: স্মুন' পী লা দপ্ধাধীক্নি লাওঘীনলাংস্থীহা- 
স্লাদন্‌ বন্ুঘরাক্যুন অবিত্ঘানি ॥ অন্য অহিত্বালি। লল্মামলনু। 
নন্বল্লাহমনব নন্তনালনন্ত নকাহমননুনলাহন্‌ ॥ 

ও খান্নি: সান্নি: আান্নি: ॥ সহি: ও ॥ 
যথোক্ত তদ্দিদ্যাপ্রতিপাঁদক প্রন্থপাঠে প্রবৃক্ত। মদীয়! বাঁক্‌ সর্বদা ও 
মনসি প্রতিঠিতা-মনপি যদ্যচ্ছব্দজাতং বিবঙ্গিতং তদেব পঠতি। মনশ্চ 
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মদীয় বাচি প্রতিষ্ঠিতম্‌ বদ্যদিতাপ্রতিপাঁদকক্ষেন বক্তব্য শবঁজীতমস্তি, 
তদেব মনসা বিবক্ষতে । এবমন্যোন্য্যানুগৃহীতে বাখানসে বিষ্টারথগ্রস্থং 
সাকল্যেনাবধারয়িতুং শরু,তঃ। মনসঃ সাবধানত্বাভাবে স্ৃপ্তোম্মন্ত_ 
প্রলাপা্দিবাৎ যকিঞ্িদিসঙ্গতং ব্রয়া তথা চ বাঁচঃ পাঠক ভাবে সতি 
গদ্গদরূপয়া বাঁচা বিবক্ষিতং সর্ববং বথাবন্নোচ্চার্য্যতে । অতস্তয়োর- 
ন্যোন্াকুল্যমন্ত্িত্যেবং প্রার্থতে। 

আবিঃ শবেন স্বপ্রকাশং ব্রক্ষটৈতন্থমুচ্যতে। প্রজ্জান শবেন ব্যবহৃত- 
বানবস্তাহবিভূ তিরূপত্বমূ। ' তথাবিধ হে আত্মন্! মদর্থমাবিরেধি। 
অবিষ্ভাররণাপনয়েন প্রকটা ভব। হে বাঞ্নসে! মে মদর্থং বেদশ্থয 
যথোক্ত তন্ববিদ্ধা প্রতিপাদকন্থয গ্রন্থম্থাহণীস্থ আনয়ননমর্থে ভবতম্‌। 
মে শ্রুতং ময়া শ্রোত্রেণাবগতং গ্রন্থ তদ্থজাতং মা প্রহানী্্মা পরিত্যজতু 
বিস্বৃতং মাভূদিত্যর্থঃ। অনেনাহধীতেন গ্রন্থেন বিস্মরণরহিতেনাহো- 
রাত্রান্‌ সন্দধামি সংযোজয়ামি। অহনি রাত্রৌ চালস্াং পরিত্যজ্য 
নিরন্তরং পঠামীত্যর্থঃ। অস্মিন পঠিতে গ্রন্থ খতং পরমার্থভূতং 
বস্ত বরিষ্যামি, বিপরাতার্থবদনং কদাচিদরূপি মা! ভূদিত্যর্থঃ। খতং 
মানসং। সত্যং বাচিকং | মনপ! বস্ত তত্বং বিচাধ্য বাচা বদিষ্যা মী তার্থঃ। 
হম্ময়। বক্ষ্যমাণং ব্রঙ্গতক্বং মাং শিষ্যমবী সম্যগ্োধেন পালয়িতু। 
তথা তদ্ব্রহ্মতন্তং বক্তারমিতি সাধনকালে শিষ্যা্ার্যয়োঃ পালনং 
প্রার্থিতম্‌। ইদাণীং ফলকালেহপি প্রার্থাতে। তর শিষঝ্যাবিগ্যা- 
কাধ্য-নিবৃত্তিঃ ফলন্‌। আচান।স্তাতু তাদুশশিষ্যদর্শনেন বিদ্যামন্প্রদায়- 
প্রবৃত্তিপ্রযুক্তঃ পরিতোষঃ ফলম্‌। 

অনেন সগ্রপাঠেন বিগ্তোতপত্তেঃ পুরা বিছ্যাপ্রতিবন্ধ্া বিদ্রাঃ 
পরিহ্িয়ন্তে। বিদ্তোতপান্তেরদ্ধীমসন্তাবনাবিপরাতভাবনোতপাদক। বিদ্বাঃ 
পরিহিয়ন্তে। শবতু বক্তারমিত্াত্যাসোহধ্যায়সমাপ্তাোদ্ি তীয়াণ্যক- 
সমাগ্তরথশ্চ ॥ 

আমি শ্রীগুরুর কৃপার বহিঃপ্রবৃত্ত শক্তিলমূহকে প্রত্যগাত্মায় 
প্রবাহিঠ করিয়। সংমমা হইতে অভ্যাস করিতেছি। হে ভগবতি 

রড 
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্রহ্মবিষ্ে ! গ্রন্থপাঠে প্রবৃস্ত আমার বাক্য ষেন মনে প্রতিষ্ঠিত থাকে, 
মনও যেন আমার বাক্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে । হে আবিঃ! হে ন্বপ্রকাশ 
্রঙ্ধচৈতন্য ! তুমি আবির্ভূত হও । হেবাক্া! হেমন! তোমর! 
আমার জন্য বেদকে আনয়ন করিতে সমর্থ হও। আমার অত গ্রন্থ 
ও তদর্থজাত যেন কখনও আমাকে ত্যাগ ন। করেন। মামি অহোরাত্রকে 
বিশ্মরণরহিত অধীত গ্রন্থের আলোচনাতে নিযুক্ত রাখিব । বেদ এইরূপে 
অধীত হইলে তবে আমি খতের মননে ও সত্যের কথনে সমর্থ হইব। 
মাতঃ শরী্রক্ষবিষ্ঠে ! তুমি আমাকে বোধশক্তি প্রদান করির! রক্ষা 
কর, আমার আচার্য্যকে শিষ্যবোধনশক্তি দিয়! রক্ষা কর। 'আবার 
বলি, হে মাতঃ ব্রহ্মবিষ্তে ' হামাকে রক্ষা কর। আমার আচার্ধ্যকে 
রক্ষা কর। ত্রিবিধ হুঃখের শান্তি হউক। 

মুমুক্ষু। প্রথমেই শান্তিপাঠ করিতে হয় কেন? 

শ্তি। তত্ববিদ্তা উৎপত্তির পুণের বিষ্বাপ্রতিবন্ধক বিদ্রসমূহ এই 
মন্ত্রপাঠে নিবারিত হয়। তন্ববিষ্ঠ। উৎপত্তির পরেও অসম্তাবনা ও 
বিপরীত ভাবন| জাত বিদ্ধ সমূহ এই মন্ত্রপাঠে দুর হয়। যাভা 
শুনিতেছি তাহ। অসম্ভব_-এইরূপ সংশয়ের নাম অসম্তাবনা; ব্রহ্ম 
সম্বন্ধে গুরুমুখে এবং শাস্তরমুখে যাহা শুনিতেছি তাহা না হইয়া 
আমি যাহা নিশ্চয় করিতেছি তাহাই হইবে-_-এইরূপ ভাবনার নাঁম 
বিপরীত ভাবনা । গুরুমুখে যাহা শ্রুত হইল, তাহার মর্ম ধারণা 
করিতে না পারা ; মণ্ম শ্রবণকালে চিত্তের লয় ও বিক্ষেপ এইগুলি 
যেমন ত্রদ্মাবিদ্যা উৎপত্তি সময়ের বিদ্ল, সেইরূপ শ্রধণের পরেও যাহা 
শুনিলাম তাহার বিপরীতটি ঠিক--এইরূপ ভাবনা শেষকালের বিদ্ব। 
শান্তিপাঠ মন্ত্র এই দ্বিবিধ বিদ্প নিবারণ জন্য আত্যাদি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট 
এৰং গুরুপরম্পরাগত । 

ুমুক্ষু। শাস্তিপাঠ গ্রে এই বিদ্ব কিরূপে নিবারিত হয়? 

শ্তি। গুরু ও শাস্ত্র মুখাগত বাক্য ও তদর্থ ষদ্দি মনে প্রতিষ্ঠিত 
₹য়--মদি মনে রহিয়া মায়, নদি গার ভ্ুল। না হয় এবং মন মি শী 
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বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়--মন এ এ বাক যদি থাকিয়া যায় -_-তগ্দিম অন্য 
চিন্তা না করে তবে বিশ্ব নিবারণ হইবেই। 

বাক্য ও তদর্থ যদি মনে প্রতিষ্ঠিহ থাকিল, তবে মন যাহ! বলিতে 
ইচ্ছ! করিবে, বাগিন্দ্রিয় যথাযথ তত. তৎ শব্দই উচ্চারণ করিবে। 
আবার মন যদ্দি বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বাক্য যাহ। উচ্চারণ করিবে 
মনে সেই সেই ভাবনাই থাকিবে। নবান্ন মলমি সনিষ্ভিনা” 
ইহাতে এই বুঝাইতেছেন;মন দ্বারা যে যে শব্দ জাত বিবক্ষিত হয়, 
বাক্য তাহাই পাঠ করে; আবার ব্রঙ্গবিদ্যা প্রতিপাদন জন্য যে যে 
বক্তব্য শব্দ জাত আছে, মন দ্বারা তাহাই বিবক্ষিত হয়। বাক্য ও 
মনের পরস্পর এইরূপ মন্যোন্যানু গ্রহে তন্ববিদ্য। প্রতিপাদক গ্রন্থ 
সম্পূর্ণরূপে অবধারণ করিতে পার যায়।, মন যদি অপাবধান হয়, 
তবে বাগিক্ট্রিয় নুপ্তোন্মত্ত-প্রলাপাদিব যাহা তাহা! অপঙ্গত বকিয়! 
ফেলে। আবার বাঁগিক্দিয় যদি বিকলত| প্রাপ্ত হয়, তবে গদগদ্‌ 
বাক্যে উচ্চারিত সমস্ত শব্দের যথাযথ উচ্চারণ হয় না। এই জন্য 
নাকা ও মনের অন্যোন্যানুকুল্য নিমিত্ত এই প্রার্থনা । 

ভাই অধ্যয়নের প্রাকালে অন্তর্যামী আত্মরামের নিকটে প্রার্থনা 
কর! হযর__হে প্রভে। | স্বা্তল লনবি সনলিষ্ভিনা মনী লম্বা 
দলিভ্ভিনম্‌। 

শিষ্য। প্রীর্থনা করিলেই কি প্রার্থনা পূর্ণ হইবে ? 

শ্রুতি। সেই জন্যই পুনরায় বল! হয় “গ্সানিহানিল হি” । হে 
বিঃ, হে স্বপ্রকাশ ব্রক্গগৈতন্য ! তুমি অবিদ্যাআবরণ দুর-করিয়! 
শাবিভূতি হও, নতুব! আমার বাক্য ও মন পরস্পর পরস্পরকে অনুগ্রহ 
করিবে না এবং তাহা না হইলে শধাত গ্রন্থের মর্্মও বির 
স্ধদয়ঙগম হইবে না । 


মুমুক্ষু। হত ল ্সামাহ্ঘ” কি? 
আতি। “হে বাঝ্ানসে মে মদথং বেদশ্থা ধথোক্তত্ববিদ্য। প্রতি- 


পার্ন্ত গ্রহত আব গাননন সমর্থে ভবতষ্” | হে বাস্ানঃ! তোমরা 
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অবিচ্ভাফোহিচ এই অজ্ছের জগ্যা তন্ববিদ্যা প্রঙ্কাশক বেদকে আনিন্সা 
দিতে সমর্থ। “হ্বুন নী. লা দন্াঘী? গুরুমুখ হইতে মত্কর্ণে আগত 
গ্রন্থ ও তদর্থ জাত যেন কখন আমাকে ভ্যাগ না করে, যেন আমি 
কখন বিস্মৃত না হই। হে বাক্য! হে মন। ভোমরা ছুই জনে 
আমার জন্য গ্রস্থের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ কর ধাা শুনিরাছি তাহা 
যেন না তুলি । 

মুমুক্ষ । আর কি প্রার্থনা মাছে ? 

"শ্তি। শধীত গ্রন্থগুলিকে মামি সহোরাত্র অধামবুন করিব, 
সাবধানে এই গ্রস্থ অধ্যয়ন করিয়! দিন যামিনী অন্তিনাহিত করিব। 
কখন ন! ভুলিয়া দিবারাত্র ইহাদের আলোচনা ক্টাইন। এইরূপে 
গ্রন্থ অধায়ন করিলে যখন হন্ববিদ্ধ। প্রকট হইবেন, তখন পরমার্থভত 
বস্ত যেখত, তীহাকে মনন করিতে পারিণ, সার নিরবের গনন আর 
হইবে না এবং তন্বের প্রক্কাশ রূপ যে সন, সেই সত্যের কখনও 
অপলাপ আমাদারা হইবে নাঁ__মিথ্যা বল! অর হইবে না । 

মুমুক্ষু। “গ্ছনে' অহিত্যালি অন্য" ন্ববিআ!ল” ইহার অর্থ কি? 

আতি। খতং পরমার্থভূতং বস্তু বদিষামি বিপরীতার্থবরনং 
কদাচিদপি মা ভূদিত্যর্থঃ। খাতং মানসং। সন্যং বাচিকং। মনসা 
বস্ততন্বং বিচার্ধ্য বাচা বদিষ্যামীত্যর্থঃ। ৃ | 

পরমার্থভৃত বস্তু খত। আত্মতত্ব বা ব্রক্ষতন্বাফ্ে মনন করাই 
দন ভ্রহিতালি' এবং যাহ! মলন করা হইয়াছে তাহারাই যথাযথ 
প্রকাশকে বল! হয় প্ৰন্স' অহিগ্বালি'। বেদ অদীত হইলে যখন 
তন্বজ্ঞানের বিকাশ হইবে, তখন খতকে মনন ও সত্যকে কথন_-ইহ! 
হুইবে। প্রথমে তন্ববিচার দ্বার! তত্বমনন, পরে তন্বপ্রকাশ ব! কখন। 


মুমুক্ষু। শেষ প্রার্থনা কি? ৃ 
 আতি। লক্ষামন্্রনু। অবহু সগ্যথোধেন পাল়িহু। মাত; শ্রীরদ্ধ- 
বিভ্বে! আমি শিধ্া, আমি বিগ্ালাভ অগ্ত আপিয়াছি, তৃমি আমাকে 


[ ৩৪ক |] 
রক্ষা কর। বুঝিবার শক্তি দিয়া আমায় পালন কর। আর.-আমার 
আচার্ধাকে বিষ্ভাদান-শক্তি দিয়া _বুঝাইবার শক্তি দিয়া রক্ষ! কর। 
মুক্ষু! ও বালি: ঘানি: গু আান্নি:। ঠিনবার কেন? 
শ্রুতি । মাধ্যাত্বিক, আাধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ব্রিবিধ 
শান্তি জগ্য তিনবার শান্তি উচ্চারণ কর! হয়। 
অথ রুষ্ণষভূর্বে'দীয় শান্তি পাঠঃ। 
€ নলগনা বনু ॥ দ্র নীষ্নরা,॥ অন্ত নী" হান্ট ॥ 
নজন্নি লালদ্রীনমন্ত্র লা নিন্বিমানই ॥ 
ও ান্লি: ॥ আলি: ॥ বানি: ॥ স্বহি: ও ॥ 
হে পরমাত্মন্‌! তুমি আমাদিগকে !শিষা ও আচার্ধাকে) আম্থরীসম্পদ্‌ 
হতে রক্ষা কব। হে পরমাত্মন্‌! তুমি আমাদিগকে (শিষা ও আচার্ধাকে 
'মাপনার মভেদানন্দ ভোগ করাও। হে পরমাত্মন ! তুমি আমাকে 
নিদিধ্যামন সমাধির সামর্থ প্রদান কর। আমার অধীত *ক্রক্ষবিষ্যা, 
অবিষ্ারূপা অপরাবিষ্ভার নিরৃত্তিপূর্র্ঘক (শ্ন্যানান্রী স্তম্বঘ ইতি 
আঃতিঃ) উজ্জ্বল হউক। আমাদের (আচার্য্য ও শি) মধো যেন 
বিদ্বেষ না থাকে । বেদ অধ্যয়নের ত্রিবিধ বিদ্ব শাটি £উচ। 


অথ শুরুষজুর্্ধদীয় শান্তিপাঠঃ। 

ও দৃখালহ: ঘুষি দৃশযান্‌ দুশ্ষ মৃত্বরন 

ঘুষ দু লাহাম মৃহালিবানমিত্য ব। 

ও মান্নি: আান্নি; মান্নি: ॥ দ্বহি: ও | 

একং সাবধিপূর্ণং তদাপেক্ষিকং, যথা! নদীত্রদাত্তড়াগঃ পূর্ণ? 

তড়াগাৎ সমুদ্রঃ তথ! ইদং মূর্তং পূর্ন তদপেক্ষয়। অদঃ অনূর্তং পূর্ণ 
তন্মাদপি পূর্ণমুরঞ্যতে উৎকর্ষং প্রাপ্পোতি। তৎপুরনয পুর্ণ, পৃর্ণৰং 
আদায় অঙ্গীকৃত্য সম্মেলনেন একীভাবং প্রাপ্য পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। 
তদেব পূর্ণাৎপুর্ণং অতিশয়ং পূর্ণমিতার্থঃ। 


| ৩৪খ ] 
অমূর্তত্রক্ধা (অং) সর্ববশক্তিমান্‌ বলিয়। পূর্ণ। এই মূর্ত জগৎ (ইদং) 
ব্রন্মেরই বিবর্ণ বলিয়া পূর্ণ । মূর্ত পূর্ণ হইতে মমুর্ত পূর্ণেরই উৎকর্ষ । 
কারণ জগণ্টা সাবধিপূর্ণ_-মাপেক্ষিক পুর্ণ, ব্রদ্ধ নিরবধি পূর্ণ। পুরণত্ব 
অঙ্গীকার পূর্ববক মিলন দ্বারা একীভাব প্রাপ্ত হইলে পূর্ণ ই অবশিষ্ট 
থাকেন। এই জন্য ব্রদ্ম পুর্ণ হইতেও অতিশয় পূর্ণ, তুমি ব্রিবিধ 
বিদ্ব শান্তি করিয়া! শান্তিময় হইয়া বিরাজিত হও। 


গনী লিন; ' অভ্য্য: ॥ আলী অণন্বত্জলা ॥ 
আল ছন্দ ম্স্বহদনি: ॥ জী নিথ্যুন্বন্দল: ॥ 


ললী লল্পধী। লন্ভী না ॥ অলির সত্ত্ব লক্পাওনি ॥ অলীব 
পন্মপ্ব' লল্পা অকিন্যালি ॥ ক্ন' নহিতযালি ॥ অন্য" অরবিচগ্রালি ॥ 
নব্মামননূ ॥। ল্বরাব্নন্র্য॥ নন লান্‌।॥॥ আনু বন্াহ্ন্‌॥ 

ও জান্নি: আনন্ন: প্ান্নি: ॥ তাহ: ও ॥ 

মিত্রদেব-চন্দ্র--মমাদের কল্যাণকর হউন । দেব বরুণ, অর্ম্যমা- 
ূরধ্য, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং সর্নবব্যাপা বিষু আমাদের কল্যাণকর হউন । 
ব্রহ্মকে প্রণাম, হে বায়! তোমাকে প্রণাম, তুমিই প্রত্যক্ষ বঙ্গ 
তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রঙ্গা বলিব; আমি ননে মনে খ৮-_মানস সত্য 
বলিব ; আমি বাকো সত্য বলিব। তাহা --খত ও সত্য__আনাকে রক্ষা 
করুন; তাহা বন্তাকে রক্ষা করুন; মামাকে রক্ষা করুন; বন্তাকে রক্ষা 
করুন। বেদাধ্যয়নের ত্রবিদ বিদ্ব শান্ত হউক। 


ও ততুসণ ॥ 
ও শ্রীগ্তরবে নমঃ ॥ 
ওঁ শ্রীন্বাত্বরামায় নমঃ ॥ 


অথ্ববেদীয় মাগু)ক্যোপনিষদ্‌। 
শান্তিপাঠঃ 


মর জঙ্খলি; স্য্মনান ইমা ৮ সতত লাংল্মিগ অল্তা: ॥ 
বসি তৃভূনা ৫ অবানুভি: ॥ ম্যমিন ইনদ্িন' ঘবান্ত: | 
বহি ল বনী ্ত্ক্মত্া: ॥ নহি ন: দুনা নিক বিভা: ॥ 
হ্মহ্লি ন ব্বাজ্া সবিদ্ভনিমি; | জহি লভ্ন্বত্যনিহঘান॥ 
গ আান্নি: আান্নি: গান্লি: | জুহি: ও । 


হে দেবগণ । | মজ্ধে ত্রতা হইয়া ] আমরা যেন কর্ণে ভগ্রশব্ব-- 
শুভশব্দ-শ্রবণ করি। যাচ্ছে ব্রতী হইয়া আমর] যেন চক্ষে তদ্ররূপ-- 
শুভরূপ-_দর্শন করি। নিশ্চল «দহে যেন আমরা তোমাদের স্তব করি; 
করিয়৷ দেববাঞ্ছিত আদু প্রাপ্ত হই। 


ধিনি বৃদ্ধ__ব্যাপক---শ্গতি সম্পন্ন ইন্দ্র, ঘিনি সর্ববজনস্তবনায় তিনি 
আমাদের সম্বন্ধে মঙগলময় ভউন। সর্ববজ্জ পৃষা _পোষণকারা সূর্য্য 
স্সামাদের দগ্থন্ধে মঞ্গলময়, হউন | মঙগলম? তাক্ষ্য -অপ্রতিহতান্ 
গরুড় আমাদের সম্বন্ধে মঙ্গলময় হউন! বৃহস্পতি আমাদের সম্থাঙ্গে 
মঙ্গলময় য় হউন। । তরিবিধ বিদ্র শান্তি হউক। হরিঃ রত ॥ 


বেদের রশষসহ এই কয়েকটি বর্ণের, পরবে অনুস্থার থাকিলে তাহার 
আকার হয় তু। “স” এর পুর্বে " বাং” এর অনু্বার সেই 
1 এইরূপ আক।র বিশিষ্ট । 


শ্রীমদীচার্য্য গৌড়পাদ কারিকা মহ শ্রুতি 
ভাষ্যের--অবতরণিকী। 


লিন নহম্ববলিহ অন নহ্মীঘন্যান্সালন্‌। বেদাস্তার্থ 
ংগ্রহভূতমিদং প্রকরণ চতুষ্টয়ম্‌ ওমিত্যেতদক্ষরমিত্যাদি আরভ্যতে। 
অতএব ন পুথক্‌ সন্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনানি কক্তব্যানি। যান্তেৰ তু 
বেদান্তে সম্বন্ধাভিধেয়-গ্রয়োজনানি, তান্যেব ইহাপি ভবিতুমর্হন্তি; 
তথাপি প্রকরণব্যাচিথ্যান্থনা সম্খেপতো বক্তব্যানি, ইতি মন্যন্তে 
ব্যাখ্যাতারঃ। | 

তত্র প্রয়োজনবত সাধনাভিব্যপ্রকহেন অভিধেয়সন্বন্ধং শাস্ত্র 
পারম্পর্য্যেণ বিশিষ্ট সম্বন্ধাতিধেয় প্রয়োজনবন্তবতি। কিং পুনস্তৎ 
প্রয়োজনমিতি ? উচ্যতে__রোগান্ন্েব রোগনিবৃত্তো স্বস্থৃতা, তথা 
দুঃখাত্মকম্ত আত্মনো দ্বৈতপ্রপধেণপশমে স্বস্থতা, অদ্বৈতভাবঃ 
প্রয়োজনম্‌। ছৈতপ্রপঞ্চম্ত চ অবিদ্যাকত্ত্বাৎ বিদ্যয়া তদুপশমঃ 
হ্যাঁ ইতি ব্রহ্ম-বিদ্য।-প্রকাশনায় অস্য।রন্তঃ ক্রিয়তে। 

প্যন্থ দি দ্বননিন্র অন্রলি”। “যল না স্সন্মহিন হ্যান্‌ 
নঙ্বান্মী$ন্মন এক্ভ্হৃন্মী/ন্মত্ নিলাল্গান্”। “যন অ্ত্য 
ব্লাক আামুন্‌, নন্‌ দন জ দক্যনূ, নল্‌ দন জ বিসানামান্‌”, 
ইত্যাদিশ্রুতিভ্যোহস্যাথ্য সিদ্ধিঃ। 

'তত্র তাবদোষ্কার নির্ণয়ায় প্রথমং প্রকরণম্‌ আগমপ্রধানম্‌ আত্মতনত- 
প্রতিপত্তযুপায়ভূতম্! যহ্য দ্বৈত প্রপঞ্চস্ত উপশমে অদ্বৈত প্রতিপঞ্জিঃ 
রজ্দ্বামিব সর্পাদিবিকল্লোপশমে রজ্জুতত্বপ্রতিপন্তিত, তম্য দ্বৈতষ্থা হেতুতো 
বৈতথা-প্রতিপাদানায় দ্বিতীয়ং প্রকরণম্‌। তথা অদ্ৈতত্থাপি দ্বৈতখা- 
প্রসঙ্গপ্রাপ্তো যুক্তিতত্তথাখদর্শনায় তৃতীয় প্রকরণম্‌। অদবৈতদ্য তথাত্ব- 
প্রতিপত্তিপ্রতিগন্মভূঙানি যানিবাদাস্তরাণি অবৈদিকানি সম্তি, তেষা. 
মন্যোম্তবিরোধিত্বাৎ অতধার্থছন তদ্ুপপত্তিভিরেব নিরাকরণায় চত্ুথং 
. গ্রকরণম। 
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কথং পুনরোঙ্কারনিণ় আত্মহন্বপ্রতিপত্ত,পায়ন্ং প্রতিপদ্যত 
ইতি উচ্যতে _ক্মীলি অনন্” “হনহান্বন্মলদ্‌” প্হনর ঘন্যক্জান 
সহজ্ারবত্্ লপ্কা মতীক্কাহ:। নজ্াতু বিদ্বানননবাগ্রনল- 
লক্দনহলন্্বনি”। পলিন্রালাল' ভ্তজ্সীন” “গুনলিনি রল্পা” 
পন্সীস্বাহ্‌ হন তরল” ইত্যারি শ্রুতিভ্যঃ। রজ্াদিরিব সর্পাদি- 
বিকল্পস্তাস্পদম্‌ অদ্বয় আত। পরমার্থতঃ সন্‌ প্রাণাদি বিকল্প্যাণ্পদম্‌ 
যথা, তথ! সর্ব্বোহপি বাক্‌প্রপঞ্চঃ প্রাণাদ্যাত্মবিকল্পবিষয় ওক্কার এব। 
স চাত্ক্বরূপমেব, তদভিধায়কত্বা। ওষ্কার-বিকার-শব্দা ভিধেয়শ্চ সর্ববঃ 
প্রাণাদিত্বাত্মবিকল্পঃ অভিধান ব্যতিরেকেণ নান্তি “ন্রান্বাহক্ম্ নিজ্জাহী 
নামসমল্” “নহুহ্ঞত লান্বা নক্সা লামলিহ্থীনমি: বজ্র িনম্‌, 
ল্র স্বী' লামলি” শুন্াভি স্মৃিয্ন: ক্সাম ক্সান্ত-_ক্সীলিত নত্ন্ব- 
হলিব বলিনি । 

শ্রীমৎ গৌড়পাদাচার্ধ্য শ্রীমণ্ড শুকদেবের শিষ্য । তৎুকৃত কারিকা 
মূল শ্রুতির সহিত এ্রথিত। মাগু,ক্যশ্রতির অর্থবোধক এই শ্লোকবন্ধ 
কারিকা। ব্রহ্ষবিদ্য। গুরুপরম্পরাগত। শাঙ্করমঠ সম্প্রদায়ে প্রত্যহ 
এই গুরুপরম্পরাকে প্রণাম করার বিধি ছিল; মকলে সমসূরে 
পাঠ করিতেন । 

ও নারায়ণং পদ্মনবং বশিষ্ঠং শক্তি.ং চ মৎপুত্রপরাশরং চ। 

ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহ্রান্তং গোবিন্দযোগীন্দ্রমথাস্ত শিষাম্‌ 

শ্রীশঙ্করাচার্ধ্যমথাস্য পল্মপাদং ৮ ভ্স্তামলকং চ শিষ্যম্‌। 

তং ত্রোটকং বাত্তিকক'রমন্যান স্মদ্গুরন্তসন্ততমানতোহস্যি ॥ 

নারায়ণ-ব্রঙ্গা-বশিষ্ঠ-শক্তি-পরাশর-ব্যাস-শুক-গৌড়পাদ--গোবিন্দ 
পাঁদ-শঙ্করা চাধ্য-পল্সপাদ-তস্থামলক-োট কাচার্া-স্রেশ্বরাচার্ধ্য-----এই 
সমস্ত গুরুসম্প্রদায় দ্বারা ব্র্বিদ্যা প্রকাশিত । এই জন্য গৌড়পাদের 
কারিকার এরূপ সম্পান। এই জন্য ভগবান্‌ শঙ্কর মাণ্ুকাভাষ্যের 
সহিত কাঁরিকারও ভাব্য করিয়াছেন।, কারিক: গ্রকরণচতুষ্টয়ে 


বিভক্ত । 
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(১) আগম প্রকরণ। 

(২) বৈতথ্যাখ্য প্রকরণ । 

(৩) অদ্বৈতাখ্য প্রকরণ 

(৪) অলাত শাস্তাখ্য প্রকরণ । 

প্রকরণ এক প্রকার গ্রন্থ বিশেষ। ইহার লক্ষণ হইতেছে 

শান্সৈকদেশ সম্বন্কং শাস্তরকার্্যান্তরে স্থিতম্‌। 
আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রস্থভেদং বিপশ্চিতঃ। 

কোঁন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রের একটি মাত্র বিষয় যে পুস্তকে ব্যাখ্যা কর! 
হয় এবং প্রধান শাস্ত্রের মুখা উদ্দেশ্য যাহাতে সহজ ভাবে প্রদর্শন করা 
হয় তাঁহাকেই প্রকরণ গ্রন্থ বল! হয়। এই জন্য বেদান্তে অনুবন্ধ 
চতুষ্টয় অধিকারী, বিষয়, সন্বন্ধ ও প্রয়োজন-_যাহা' তাহা! এই 
প্রকরণেরও অন্ুবন্ধ। তথাপি ভগবান্‌ শঙ্কর প্রকরণের ব্যাখা 
করিতেছেন বলিয়া সংক্ষেপে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বর্ণনা 
করিতেছেন | রঃ 

এই প্রকরণ চতুষ্টয়ে বেদান্তের যাহ! অর্থ তাহারই সার সংগ্রহ 
কর! হইয়াছে। কাজেই বেদান্তের প্রয়োজন যাহা এই শ্রুতির 
প্রয়োজনও তাহাই। সেই প্রয়োজনটি কি? 

রোগার্তের প্রয়োজন যেমন রোগনিবৃন্ত্ীরা সুস্থ হওয়া সেইরূপ 
অন্তঃফ্রণ উপাধি বিশিষ্ট ছুঃখী জীবাত্মার প্রয়োজন হইতেছে দ্বৈত- 
প্রপঞ্চ নিবৃত্তি দ্বারা অৈত স্থিতিলাভে সুস্থ হওয়া । 

,এই শাস্ত্রের প্রয়োজন হইতেছে প্রপঞ্চোপশম বা দ্বৈতনিবৃত্তি 
অথবা অদ্বৈত ভাবে স্থিতি। দ্বৈত প্রপঞ্চ হইতেছে অবিষ্ার কার্ধ্য। 
বি্ান্থারা ইহার নিবৃত্ত হয়। এই ব্রক্ষবিদ্ধ। প্রকাশের জন্য এই গ্রন্থ 
আরম্ত কর! হইতেছে । 

আগম প্রকরণে ও"কারের স্বরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে। ইহাই 
আত্মতত্ব জ্ঞানের একমাত্র উপায়। ওঁকার স্বরূপ নিশ্চয় করিলে 
শাতৃজ্ঞান কিরূপে জন্মে তাহা শ্র্তির প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে বলা 
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হইয়াছে। এখানে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে এই যে জগৎ 
দেখা হইতেছে ইহা ব্রহ্মই। অন্ান প্রভাবে রজ্জুপুক যেমন সর্প রূপে 
দেখা হয় সেইরূপ অজ্ঞান প্রভাবে ব্রহ্মকে জগণ্ড রূপে দেখা যাইতেছে । 
রজ্জুটি সর্প নহে রজ্জুই ; এইরূপ প্রভীতি জম্মাইতে হইলে যেমন 
অজ্ঞান কল্লিত সর্পভাব বিনাশের আবশ্যক, সেইরূপ অজ্ঞানকল্িত 
দ্বৈত বোধের উপশম না হওয়! পর্য্যন্ত অদ্বৈত বোধ জন্মিতেই পারে 
না। প্রপঞ্চোপশমে অদ্বৈতস্থিতি। এই জন্য বৈতথ্যাখ্য প্রকরণে 
দ্বৈঠ মিথা কিরূপে তাহাই দেখান হইয়াছে । অদ্বৈতাখ্য * তৃতীয় 
প্রক্করণে অদ্বৈহই যে একমাত্র সভা তাচ! দেখান হইয়াছে । অলাত- 
শান্তাখ্য চতুর্থ প্রকরণে অছৈত তত্ব্ের বিপরীত বেদ বিরুদ্ধ বাদ সমূহ 
খণ্ডন করা হইয়াছে। 
ুমুক্ষু। মাগু,ক্য শ্রুতির একমাত্র প্রয়োঙ্গন হইতেছে জীবের 
সর্ববছুঃখ নিবৃত্তি রূপ পরমানন্দে চিরতরে স্থিতির উপায় প্রদর্শন । 
ইহাই স্বরূপ বিশ্রাস্তি। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য মুমুক্ষুকে উপদেশ 
করিতেছেন--অহমিশং কিং পরিচিন্তনীয়ম্‌? সংসার মিথ্যাত্ব শিবাত্ম- 
তত্বম। অর্থাৎ স্বরূপ বিশ্রীন্তি জন্য জীবকে একদিকে ছৈতপ্রপঞ্চরূপ 
ংসার যে মিথা| সর্ববদা তাহার চিন্তা করিতে হইবে, অন্যদিকে 
ব্রহ্মতবই যে আত্মতন্ব তাহা নিশ্চয় করিতে হইবে। তান্ত্রিক আচমনেও 
এই কথা বল! হইয়াছে । আত্মতন্বায় স্বাহা বিষ্তাত্বায় স্থাহ! 
শিবতন্বায় স্বাহা। হৃদয়ে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া! ষে আত্মাকে সকলেই 
দেখাইয়া থাকে সেই আত্মাকে ব্রঞ্ধাবিষ্ভার সাহাধ্যে শিবতন্বে ঝা ব্রক্গ- 
ভাবে দেখা-_ইহাই স্বরূপ বিশ্রান্তি। তবেই হইল আত্মাকে ব্রহ্ম 
বলিয়! জান! এবং এঁ আত্মঙ্জানে স্থিতিই জীবের সর্বব ছুঃখ নিবৃত্তি- 
রূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি । আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি আত্মজ্ঞান ভিন্ন 
জীবের স্বরূপ বিশ্রান্তি আর কিছুতেই না হয় তবে শ্রুতি আত্মজ্ঞানের 
কথা একবারে আরম্ত না৷ করিয়৷ ওঁকার তত্ব আরম্ত করেন কেন ? 
শ্রুতি। চক্ষুই বাহ্‌ বিষয় সকল দর্শন করে। কিন্ত সেই চক্ষুকে 
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দেখিতে হইলে যেমন দর্পণ অবলম্বন করিতে হয় সেইরূপ যে মস্মাই 
একমাত্র সকলের জ্ঞাত। তাহাকে জানিতে হইলে একটি অবলম্বন চাই ; 
তাই শ্রুতি বলিতেছেন ওঁকারই আত্মঙ্ঞান লাতের প্রধান অবলম্বন । 
আতিবাক্যের যে শব্দ প্রমাণ এখানে তাহাই দেখান হইতেছে । হনহা- 
লঙমন স্বষ্ঘন্। শ্রতি আবার বলিতেছেন “হল অন্মকামনবস্তা 
ঘহস্ব লক্মা যহীস্াহ:। লল্মানুতিহ্বানননলালললব্ধলহ্মন্ন লি। 
প্ীলিন্ান্সান স্তক্ধীন” । 'ন্মীমিনি লল্্প” প্সীক্াহলইব অনম্‌” 
হে সত্যকাম! এই বে পরক্রহ্ম ও অপরব্রহ্ধ ইহাই ওক্ক'র সেইজন্য 
বিদ্বান এই ওক্কার সাধন! দ্বারা উভয়ের মধ্যে এককেই প্রাপ্ত হয়েন। 
আবার বলেন আত্মাকে ওম্‌ ইত্যাকারে চিন্তা করিবে। শরতি পুনরায় 
বলেন ওষ্কারই ব্রহ্ম ; ওক্কারই এই সমস্ত । 
শ্রতির প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে ইহ! বিশেষ করিয়া বলা 

যাইবে এখানে এই মাজ জানিয়া রাখ ঘে রচ্ছু সম্বন্ধে যে অজ্ঞান 
সেই অক্্ান হইতে কল্পিত যে সর্প নামটি ও সর্পরূপটি এ কল্লিত 
মাম ও রূপ রজ্জুর জ্ঞান হইলে যেমন অসঙ বলিয়া মিথ্যা হইয়া যায়, 
সেইরূপ আত্ম! সম্বদ্ধে যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞান হইতে কল্পিত নাম ও 
রূপ লইয়া! যে জগৎ দীড়াইয়া৷ আছে দেখা যায় তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা 
তখন বুঝা যায় যখন অন্তি ভাতি প্রিয়রূপ আত্মাকে গুঁকার অবলম্বনে 
শ্রবণ মুনন নিদিধ্যাসূন রূপ সাধনা করা যায়। 

অদ্বৈত আত্মার উপরেই প্রাণি কল্পনার বিষয়ীভূত সমস্ত বাক্‌ 
প্রপঞ্চ-__সমস্ত শবরাশি ভাগসিয়াছে। ও'কারকে ভাব ব্রঙগ ও শব্দ 
ক্ষ বলা হয়। শব্দের সহিত যেমন অর্থ জড়িত সেইরূপ শব্দ. 
ব্রহ্ম রূপ অপর ব্রদ্মের সহিত অর্থ-_ব্রহ্ম রূপ পরক্রহ্ম জড়িত। নাম ও 
নামীর অতেদত্ব বুঝিতে পারিলেই ও'কারের সহিত আত্মার একত| 
বুঝা যাইবে। শব্দগাত্রই ও কার-বিকার। শব্দ হইতেই এই জগৎ 
উৎপন্ন হইমাছে। এই জন্ত শব ব্র্ষন্ধপী ওক্কারই এই সমস্ত বল! 
হইয়াছে পরে এই সমস্ত তত্ব বিশদরূপে বলা হইবে । 


॥ ব্রীগগেশায় নমঃ ॥ 
ও ॥ উপনিষদ রন্তঃ ॥ 


'ীলিন্মনবন্ব₹লিবত্‌ ঘক্র' লহ্ীনম্যান্সাল 
নুন' মলভূমনিত্যভিলি বণ্মীন্কাহ ঘন ॥ 
যন্তান্যন্‌ শিল্ালানীন' লহ্চীত্বাহ হন ॥1॥ 


যদিদম্‌ অথথজাতম্‌ অভিধেয়ভূম্‌ , তস্য অভিধানাব্তিরেকাৎ, 
অভিধানভেদস্য চ ওস্কারাব্যতিরেকাৎ ওষ্কার এবেদং সর্দ্যম্‌। পরঞ্ 
্রহ্ম অতিধানাভিধেয়োপায়পুর্ববকমবগম্যত ইত্যোস্কার এব। তন্যৈতস্য 
পরাপরত্রক্মরূপশ্যাক্ষরন্তয ওমিত্যেতশ্য উপব্যাখ্যানম্‌, রগ প্রতিপন্ত/পায়- 
স্ব ব্রহ্ধদমীপতয়! বিস্পইং প্র হখনমুপব্যাখ্যানং প্রস্ততং বেদিতব্যমিতি 
বাক্যশেষঃ। ভূতং ভবদ্‌ ভবিষ্যদ্দিতি কালব্রয়পরিচ্ছেদ্যং যত, তদপি 
ওক্কার এব উক্তন্যায়তঃ। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং কার্ধ্যাধিগমাং 
কালাপরিচ্ছেদামব্যারুতাদি, তদপি ওষ্কার এব 1১ 








যন্া ইদং সর্ববং জগদোক্কারমাত্রম্‌! তস্যোমক্ষরস্য। উপপমীপে- 
ইনন্তরমগ্রে ব্যাখ্যানং বোধ্যম্‌। ত্রিযু কালেষু যজ্জায়তে যচ্চ কালা- 
তীতং কালস্যাপি কারণং স চিৎুপ্রতিবিম্বাহবিদ্যাদিতদৌগ্কার এব নামা- 
গঁয়ো বিবর্তাধিষ্ঠানযোশ্চাহভেদাদিত্যথ ॥১। 








ও নামক এই অক্ষর এই সমস্ত [ পরিদৃশ্বমান্‌ জগৎ ]। তাহার 
উপব্যাখ্যান_স্প্$ট-কথন আরম্ত হইতেছে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 
এই সমস্তও ওক্কার। অন্য যাহ! কিছু তিনকালের অতীত তাহাও 
ওক্কার ॥১॥ 





পন 


মুমুক্ষু। ওষ্কার অবলম্বন না করিলে আত্মজ্ঞান জন্মিবে না ইহার 
আভাস পূর্বে দিয়াছেন। কিন্তু ওস্কারকে ত অক্ষর বলিতেছেন। 
অক্ষর এই জগত্রূপে ভাগ্য়ছে কিরপে? 
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আতি। “নক্ষরতি ন চলতি ইতি অক্ষরং স্বর উচাতে” অক্ষরকে 
স্বর বলা যায়। যাহার ক্ষয় হয়না, যাহা ফুরাইয়া ঘায়ন! এবং যাহার 
চলনও হয় না তাহাই অক্ষর। স্বর-শব। ইহার সহিত জগতের কি 
সন্বন্ধ পরে বলা হইছেছে। এখন ও ইহাই এই পরিদৃশ্টমান জগত 
ইহার অর্যকি তাহাই ধারণ] কর। এই শ্রুতিই পরশ্লছকে বলিতে- 
ছে এই পরিদৃশ্থমান যাহা কিছু তাহ! ব্রদ্ধই। এই আত্মা-যাহা 
সকলেই অনুভব করে তাহাও ব্রদধ। লজ স্বব্জহ লক্ষ এই শ্রতি- 
বাক্যে এরূপ বুঝিও ন! যে চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়+গোচর এই পরিদৃশ্যমান 
জগহই সেই সকল ইন্দ্রিঘ়ের মগেচর, মনের মগোচর, বাক্যের অগো- 
চর ব্রহ্ম বস্ত্র । ইন্দ্রিয়গেচর জড় বস্ত্র সহিত সেই অতীন্দ্িয় ব্রঙ্গের বা 
আত্মার বা চেতনের কোন সাদৃশ্য নাই। তথাপি যে বলা হইতেছে এই 
সমন্তই ব্রঙ্ধ তাহ! কেন বলা হইতোছে লক্ষ্য কর। রজ্ছুর বিধর্ত যেমন 
সর্প? ব্রদ্মের বিবর্তও সেইরূপ এই জগৎ । রজ্জ্বীকে না জান! বশতঃ 
সেই অজ্ঞানে যেমন ইহাকে সর্প বলিয়া বোধ হয় সেইরূপ 
আত্মাকে না জানা জন্য ব্রহ্মকে না জান! জন্য ব্রঙ্গকেই জগতরূপে 
প্রতীয়মান হইতেছে। দৃষ্টান্ডের কল অংশে সাদৃশ্য গ্রহণ করিও না। 
বলিও না। পূুর্নে সর্প জান! ছিল সেইজন্য রঙ্জছুকে সর্প বলিয়৷ বোধ 
জন্মাতে পারে কিন্তু জগত বলিয়! পৃর্দ্বে কিছুই জান] নাই তথাপি 
্রগ্কে 'জগণ্ড বলা হয় কেন? রজ্ুও পুর্বে জানা ছিল, সর্পও জানা 
ছিল _সেইজন্য একটিতে আর একটির অধাস হইতে পারে ইহা স্ৃর 
কথা । কিন্তু ব্রঙ্ম:কও তুমি জান না তথাপি রজ্জুদর্পের দৃষ্টান্ত দাও 
কেন? সেইজ্জন্া বলিতেছু সর্ববাংশে সাদৃশ্য গ্রহণ কর! দুষ্টান্তের 
উদ্দেশ্য নহে। দৃষ্টান্ত দ্বারা! ধ্যাসটি মাত্র বুঝিতে বলা হইতেছে। 
এই যে জগংটা দেখা যাঈতেছে এটা স্বরূপে অন্য একটি ইন্দ্রিয়ের 
অগোচর, জ্ঞান-ম্বরূপ কিছু। সেইটি স্থুল সুক্সম কারণ জগতরূপে দেখা 
যইতেছে। যেন মরীচিকাকে জল বলিয়া ভ্রম হয় ইহাও দেইরূপ 
ভ্রমে দেখ যাইতেছে। অজ্ঞানেই জগত দেখ হয জ্ঞানে ইহা নাই। 
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এই সঁকারই যে এই সমস্ত ইহা কেন বলা হইতেছে ধারণ! কর। 

যাহা কিছু দেখ তাহাই স্কুল সূক্ষ্ম বীজ ও সাক্ষী এই চাঁরি ভাবেই 
শ্থিতিলাত করিতেছে । শ্রুতি ওক্কার সম্বন্ধে বলিতেছেন__ 

শক্ধাবীক্াহমন্ধাহাওঘ্বলালা$ন্মি্দা । আরতি আরও বলেন হ্যন্র 
ভুছমনীজঘান্বীমকানাওজাহাওভ্মস্বন্বনিঘাঃ । ওক্ষার মধ্যে অকার 
উকার মকার ও অদ্ধ মাত্র! (নাদবিন্দু) এই চারিটি ভাগ আছে। 
নহ্লহ্মা জানন্কলসন্ম্বমিন্তীষা: | অকাঁর উকার মকার ও অন্ধ 
মাত্রা ইহার! জাগ্রৎ স্বপ্ন স্বযুপ্তি ভুরীয় অবস্থার পরিচায়ক । শ্রুতি 
সেইক্তন্' দেখাইতেছেন -- 

শ্ন্ধাবসুলাতী লামদ্িত: | ন্ছমাতি লক্দমীলঘ্: | নীজাঁখী নন্‌ 
সান্প: ভাহ্ম'তী নম হয: ॥ 

তনধাহ ক্যা ব্রসরনিহ্:। স্হমাগ নজর: । বীজারী নন্‌- 
সার: স্তাছ্য'হী | লক্ষাহীয: | 

মন্দাহ সভা ত্বত্রম লিচ্ক: । আুহমারি নন্দী: | লীজা্ি 
নন্গান্ব:। বাছস'জ লন্নহীগ্র: | 

স্্মা্াহ্স.ভাখ নবী নিগ্র: ॥ ভুদা নী জপ: | নীজাঁগি 
নন্দন: ৷ ঘাছ্ছাঘ নুবীয ন্তুবীষ: | 

বিজ্ঞানবিৎ-বিশেষরূপ জ্ঞান যাহার আছে-তিনি জানেন স্ুল 
যাহ। দেখা যায় তাহার মূলে সুক্ষ আছে। সৃক্ষের মূলে তদপেক্ষা 
সৃঙ্গমত্তর বীজাংশ আছে। বীদ্গের মুলে সূঙ্গমতম সাক্ষা অংশ আছে। 

স্থল জগই দেখি! ইহার সুক্ষাংশে যাও আবার সৃষ্গম হইতে বীজে 
যাও আবার বীজ হইতে সাক্ষ্যংশে যাও দেখিবে সেখানে বর্ষ বা 
আত্ম। বিরাজ করিতেছেন। ওক্কারই এই সমস্ত ইহার অর্থ এই জন্য 
সাক্ষী ব্রহ্মই বীঞজ সূক্ষম ও স্থুল রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। 

মুমুক্ষু। মা! "আপনার কৃপাদৃষ্টিতে বুঝিতেছি ও'ই এই সমস্ত 
ইহার অর্থ কি! ভ্ব'ত্বক্ি নুষ্মইগু কি তাহা ও বুঝিতেছি। বুঝিতেছি 
স্বরূপে যিনি সাক্ষী তিনিই প্রথমে বীজাবস্থায় পরে সুন্গমাবন্থায়, 
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পরে স্থুলাবস্থায় বিবন্তিত হইতেছেন। ওঁ”কারের তুরীয় বা সাক্ষী 
অবস্থাটিকে বলা হয় পরব্রহ্ম আর বীজ, সুন্মম ও স্ুল অবস্থা 
সমুহকে বলে অপরব্রহ্ধ। এই সমস্ত অবস্থাকেই বলা হয় তুরীয়, সুষুপ্ত, 
সপ্ন ও জাগ্রত অবস্থা । ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই পরা পশ্যন্তি 
মধ্যমা ও বৈখরী এই চারি অবস্থার কথাও বল! হয়। কৃপাময়ি! এখন 
বলুন ওস্কার নামক অক্ষরই যখন এই সমস্ত তখন ওকারকে অক্ষর 
বলিতেছেন কেন ? অক্ষরের সহিত এই পরিদৃশ্যমান জগতের সম্বন্ধ কি? 

শ্রুতি। বাবা! বুঝিতেছ ত স্বরূপে ওই ব্র্ধ। ক্সীলিনি লল্ল 
ইতি শ্রুতিঃ। স্বৃতিও (গীতাও ) বলেন “ওমিত্যেকাক্ষরং * ব্রহ্ম” 
৮১৩। ও এই একাক্ষর ব্র্ধ ইনিই পরক্রক্ম। কিন্তু তটন্থে ইনিই 
জগণ্রূপে বিবর্তিত । মক্ষর কেন ও অক্ষরের সহিত জগতের সম্বন্ধ 
কি বলিতেছি শ্রবণ কর। 

ুমুক্ষু। বলুন। 

শতি। অক্ষরগুলিকে বর্ণও বলে। অক্ষর না বর্ণ গুলি আত্ম- 
শক্তির... পরা,পশ্থান্তী,মধ্যমার পরে স্ফুট বৈখরী মুর্তি । শক্তি যাহা তাহা 
অব্যক্ত । এই শক্তি অভিব্যক্ত হইবার কালে দেহ যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
ঘাত প্রতিঘাত পাইয়! যে আকার প্রাপ্ত তাহাই অক্ষর বা বর্ণ। পরব্রক্গ 
সর্ববশক্তিমান্। শক্তি ও শক্তিমান এক হইয়া যখন পরম শীস্ত চলন 
রহিত, অরম্থায় থাকেন তখন স্যষ্টি নাই। পরে স্ষ্টি সয়ে মণির 
ঝলকের মত পরব্রহ্ষে স্বাভাবিক অতি পুক্ষম যে স্পন্দন উঠে_সেই 
স্পন্দন প্রথমেই ওঁকারের আকারে লক্ষিত হয়। পরমব্রন্দের সঙ্কল্প 
বিকল্পময়ী এই স্পন্দ শক্তিই মায়! । এই মায়। ব্রহ্মকে যত যত রূপে 
বিবর্তিত করেন, তত তত প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয় । এই শব্দ রাশি 
অনন্ত। স্পন্দ শক্তির স্থুল সুক্মম বা বীজ অবস্থার গতা গতিতে শক্ষর 
উত্পন্ন হয়। অক্ষরও শব্দ মাত্র. শব গুলি অক্ষর সর্মান্নায় ঝ| বর্ণ সংহতি 
বাক্‌; ইহার অর্থ জানিতে হইলে অক্ষর বা! বর্ণ গুলির জ্ঞান হওয়া চাই। 
অক্ষরের জ্ঞান হইলে বুঝিতে পারা বায়--পরম বোমে স্পন্দ শক্তির 
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আদি ক্রীড়াই ও'কার অক্ষর । ও"কার তবে পরম ব্রহ্মনাগরে অতি 


সৃক্ষম শক্তি তরঙ্গ মাত্র। জলের তরঙ্গ মত বায়ুর তরঙ্গ আছে কিন্তু 


ব্হ্মসাগরে মায়াতরঙ্গ অব্যক্তেরও পুর্ববাবস্থা ৷ কাজেই ও'কারে 
ব্রঙ্গ বর্তমান রহিলেন ! ভগনাঁন পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলিতেছেন 


“বর্ণজ্ঞানং বাগবিষয়ে। যত্র চ ব্রহ্মা বরীতে” বর্ণজ্ঞান শাস্ত্রের বিষয় 
হইতেছে বাকৃ। এই বর্ণ জ্ঞানে ব্রঙ্গ মাছেন। এই তেতু বল! 
হইতেছে ও'কার অক্ষর জ্ঞানে ব্রহ্মকে জানা যায় । 

যে স্পন্দশক্তি-মায়া, ব্রদ্মের সহিত এক হইয়াছিলেন; সেই সঙ্কল্প 
বিকল্পময়ী স্পন্দশক্তিই যখন শব্দ ব| বাক্য হইলেন ( সলিল সদৃশানি 
বাক্য পদানি ) (বাক্য মাবার অক্ষর সমান্নায় মাত্র) তখন শবের সহিত 
বা অক্ষরের সহিত স্পন্দের একতা হইল । স্পন্দন আবার ব্রঙ্গোর 
সহিত এক ; শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ বলিয়া জলে যে তরঙ্গ উঠে 
তাহা যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, সেইরূপ পরম শান্ত জ্ঞানা- 
নন্দময় ত্রঙ্গসাগরে যে সম্ল্প বিকল্পময়ী স্পন্দশক্তির তরঙ্গ উঠে তাহাও 
ব্র্ ব্যতীত আর কিছুই নহে। 'এই জন্য ও" নামক অক্ষরকে 
ব্রহ্ম বলা হইয়াছে । মুল তন্ব এই যে ত্রঙ্গই আছেন অন্য অন্য যাহ! 
কিছু ব্যাখ্যা কর! যায় তাঁহ। মায়িক মাত্র । মায়া দ্বার যে বরক্ষাবিবর্ত, 
ইহারও ক্রম আছে। 

মুমুক্ষু। ও' নামক শক্ষরই এই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ ঞ্রখন ইহা 
ব্ল। 

তি । ব্রন্গের উপরে শক্তির আদি ক্রীড়। মে তাবে হয়-- 
শক্তির অভিব্যক্তি কালে প্রথমে যেরূপ কুগুলাকারে স্পন্দনের গতি 
হয়, শক্তির পরবর্তী গতিও ঠিক এরূপ । পর্রন্গে সঙ্কল্প বিকল্পময়ী 
স্পন্দশক্তি যে আকারে নাচিয়াছিলেন অতিকষুদ্র পরমাণু মধ্যেও শক্তির 
গতি ঠিক. ইেরূপ। বুহৎ সর্পের গতিও যেমন, অতি ক্ষুদ্র দর্পের 
গতিও সেইরূপ । কুগুলিনী একভাবেই সর্বত্র কার্য করেন। শক্তি 
হইতেই জগত্__অব্যক্ত শক্তির ব্যক্তাবস্থাই কার্য ৷ জগৎ কর্মরই শ্ুল 
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মুত্ি। এই জদ্য বলা হইতেছে ও'নামক অক্ষরই এই জগদাকার 
ধারণ করিয়াছেন। 
সঙ্ষল্প বিকল্পময়ী স্পন্দশক্তিটি কি ইহা! বিচার করিলে স্পষ্টই 
অনুভব কর! যায়__সম্কল্প ও বিকল্প যাহ! তাহা কল্পনা বা মায়! মাত্র । 
ব্রহ্গই আছেন তাহার যে স্পন্দন কল্পন৷ করা বায় তাহাও কল্পনা মাত্র। 
ইহাই মায়া। তরঙ্গ আত্মমায়া দ্বারা বহু নামরূপ যুক্ত এই জগত্রূপে 
বিবর্তিত হয়েন। এই জন্য বলা হইতেছে ও'নামক অক্ষরই জগত্রূপে 
ভাগিলেও মূলে কিন্ু ্ধই আছেন, আর.এই নাম রূপ বিশিষ্ট জগৎ 
একটা ইন্দ্রজাল,। 
রজ্ছুর উপরে যে সর্প ভাসে, তাহা মায়া বা অন্জ্রান বশে; ইহ! 
রজ্জুরই বিবর্তন । রজ্জুই সর্পরূপে যেমন বিবপ্তিত হয়, সেইরূপ ব্রঙ্গই 
আত্ম-মায়ায় জগতরূপে বিবন্তিত হয়েন মার । ব্রঙ্গকেই জ্রম জ্ঞানে 
জগত্রূপে দেখা হয় । যদি বলা হয় এই ভ্রম জ্ঞান কার হয়__তাহার 
উত্তর এই যে ব্রহ্ম হইতে মহামন পর্য্যন্ত যে স্ষ্টি তাঁহাতেও দ্বৈত থাকে 
না কারণ অহং অভিমান তখনও স্ষ্ট হয় নাই। অভিমান হইলেই 
ভ্রমজ্ঞানের কার্য হয়। 
্রঙ্গই সমস্ত বস্তুর অধিষ্ঠান চৈতন্য । এই অধিষ্ঠান চৈতন্যের 
উপরে আন্মমারায় জগৎ কল্পিত; যেমন রজ্জ্ুর উপরে অজ্ঞানে সর্প 
কল্লিত । ” কল্পিত বস্তু অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে। অজ্ঞান কল্লিত 
সর্পটি অধিষ্ঠান রজ্জু হইতে ভিন্ন নহে। এই কারণে বলা হইল এই 
সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ ও'নামক অক্ষর হইতে ভিন্ন নহে, পরস্তূ ও অক্ষরই 
এই সমস্ত; কার অধিষ্ঠান চৈতন্যের বাঁচক। 
যেমন শীলগ্রামে বিষু মুক্তি ভাবন। করিয় দৃঢ়রূপে ধ্যান করিলে 
শালগ্রাম আর শালগ্রাম থাকেন না, বিষুই হইয়া যান্‌, সেইরূপে 
ও'কার অক্ষরে ব্রদ্ধ স্বরূপের ধ্যান করিলে ও'কারও ব্রঙ্গরূপই 
হুইয়! যাঁন। 
শক্তি ভিন্ন শমাঁনের প্রকশ যেমন আর কেহই করিতে পারেন।, 
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সেইরূপ ও'কার ভিন্ন স্বপ্রকাশ ব্রদ্ধের অন্য কোনরূপ প্রকাশ 
সম্ভবে না। আরও দেখ নাম ও নামী এক। একার বর্গের নাম। 
নামী ব্রচ্গ হইতে ও*কার ভিন্ন নহে । : অর্থপ্রপঞ্চে ব্যাপক ধিনি তিনি 
ব্রশ্গ, কিন্তু শব্দ প্রপঞ্চে বাপক যিনি তিনি ও'কার। ও"কার উচ্চারণেও 
সাধানা হয়। শ্রতি বলেন “ঘল্মা ৃক্বাস্থীনান তল দান্ছানভুললজ্ছামযনি 
নজ্মাবৃন্যনপ্ন্জাহ: | 

মুমুক্ষু _এই চিন্তা আমার উপকার হইবে £ 

এ্রগতি-_ও' নামক অক্ষরই অথবা! অউ ম এই ত্র্যক্ষর সমান্নয়ই 
আদি বাক্‌, আদি শব্দ, ইহ! অপেক্ষা সাধুশব্দ আর নাই। শুত 
বাক্‌ই বেদ । শুভ বাক্যই ব্র্ধ। এই সাধু বাক্য উচ্চারণে, পুনঃ পুনঃ 
অভ্যাসে, চিন্ত শান্ত হইবেই ! ও" নামক মক্ষরের অর্থ চিন্তানে পরমাআ্মার 
ধ্যান হইবে। কারণ শাস্ত্র বলেন $-- 

অগে্দেমান্তরং জ্ঞানং সুন্মনবাগাত্মনা স্থিতম্‌। 
বাক্তয়ে স্বন্বরূপন্ শব্দন্ত্েন নিবর্ততে ॥ 

ও"কার শব্দপ্রপঞ্চ ব্যাপক, আর ব্রহ্ম অর্থপ্রপঞ্চ ব্যাপক । 
ও'কারই ব্র্গ। কারণ সুন্ষবাকযের মধ্যে যে অর্থরূপী আন্তর জান 
তাহাই স্বম্বূপের অভিব্যক্তি জন্য শব্দরূপে বিবর্তিত হয়েন। শব্দকে 
তবে অগ্রাহা করা যায় না। শব্দটা জড় মাত্র ইহা বলা চলে*লা,“ঘত্র চ 
ব্রহ্ম বর্ততে”। শব্দই ব্রহ্গ, শব্দই জগত । শব্দই চৈতন্যে অধিষ্ঠিত 
শক্তি । মহাপ্রলয়ে ইহাই শক্তিমানের সহিত এক হইয়! ত্রন্ধরূপে 
অবস্থান করে, আবার স্ৃষ্টিকালে ইহাই ব্রহ্ম হইতে পরিচ্ছিপ্ন হইয়! 
জগদাকারে ব্রহ্মকে বিবর্তিত করে। 

মুমুক্ষু। শক্তি তন্ব'ও শবদব্রঙ্গ সমন্ধে পরিক্ষার ধারণ! কিরূপে 
হইবে ?' 

আতি। সৃষ্টি সময়ে যাহা যাহা হয় তাহা ধারণা কর। 

প্রলয়ে নিয়তকালপরিপাকাণাং 'সর্ববগ্রুণিকণ্মণামুপভোগেন 
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প্রলয়াল্মীন সর্ববজগণ্ড কামায়। চেতন ঈশ্বরে লীয়তে । লয়শ্চায়ং 
পুনঃপ্রছুর্ভাবফলকো! নাত্যন্তিকো নাশঃ | % *% অপরিপন্ক প্রাণিকর্্মভি: 
কালবশাৎ প্রাপ্তপরিপাকৈঃ 'ম্বকলপ্রদানায় তগবতোঁহবুদ্ধিপুর্বিবিকা 
সৃষ্ঠিমায়৷ পুরুষৌ প্রাছুর্ভাবতঃ। ততঃ পরমেশ্বরস্য সিস্ক্ষাত্মিকা 
মায়াবৃত্তিরজায়তে । ততো বিন্দুরূপমব্যক্তং ভ্রিগুণং জায়তে। ইদমেব 
শক্তিতত্বম। তশ্য বিন্দোরচিদ্ংশোবীঞজম্‌। চিদচিন্মিশ্রোংশে! নাদঃ | 
অচিচ্ছন্দেন শব্দার্থোভয় সংক্কাররূপাহবিঘ্োচাতে | আল্মাদ্ধিন্দোঃ 
শবব্রঙ্গীপরনামধেয়ম1 মঞ্জ,যা-_নাগেশভট্র। 
আঃ শাঁঃ ধূত। 

ভাবার্থ এই | প্রলয়ে স্থ্ষুপ্তির মত) সর্বব জগত চেতন ঈশ্বরে 
লীন থাকে । লয় অর্থে আত্যন্তিক নাশ নহে । কারণে যে কার্যের 
তিরোভাব তাহাই লয়। আবার কিন্তু কাধ্যের প্রাহুর্ভাৰ হয়। ভগবলীন 
প্রাণিদিগের কণ্্ম ঘখন ফলদানে উন্মুখ হয়, তখন ভগনান্‌ হইতে 
অবুদ্ধিপূর্ববক সৃষ্টি হইতে থাকে । প্রথমেই মায়া ও পুরুষের জাবি9াব 
হয়। পরে পরমেশ্থরের স্জন ইচ্ছা রূপিণী মার়াবন্তি জন্মে। পরে 
বিন্দুরূপ ত্রিগুণের অব্যক্তাবস্থার উদয় হয় মব্যক্ত ত্রিগুণের বিন্দুভাবে 
আবির্ভাবই শক্তিতন্ব। সেই বিন্দুর দুই অংশ। অচিদংশ হইল 
জগণ্ড বীজ। চিদংশ ব্রহ্ম। এবং চিদচিদংশই নাদ! শব্দ ও 
অর্থের ধে সংস্কার, তাহাই অচিদংশ ) ইহাই আবিগ্ভ।। এই বিন্দুর 
অপর নাম শবব্রহ্ষ | 

“তবেই দেখ বিন্দুরূপী ত্রিগুণাক্মক অব্যক্তই শক্তি । শক্তিই শব্দ- 
ব্রঙ্মা। অব্যক্তের প্রথম ব্যক্তাবস্থাই শক্তির প্রথম অভিব্যক্তি । ইহাই 
গ'কার অক্ষরের ব্যক্ত স্থুলমুত্তি। 

শবব্রক্ষ চারি অবস্থাতে অভিব্যক্ত হয়েন। ভগবান্‌ পরমেশ্বর 
আধারচক্রা্দি বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া মুলাধারে পরা, মণিপুরে পিয়া 
পশ্ন্তি, বিশুদ্ধাখ্যে মধ্যমা এবং মুখমধ্যে অতি স্থুল ত্ম্বাদি মাত্রা! উদা- 
ত্াদি স্বর ও অকাব্রা্দি বর্ণ ভাবে বৈখরীরূপে বেদশাখাত্বক হয়েন। 


[ ৩৪খ | 
স এব জীবে বিবরপ্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষটঃ। 
মনোময়ং সৃষ্ষমমুপেত্যরূপং মাজা স্বারোবর্ণ ইতি স্মবিষ্টঃ ॥ 
ভাগবত ১১/১২/১৫ | 

শ্রীভাগবত আরও বলেন, বাকা বা বেদরূপা বাণী আমারই 
প্রকাশক । “তখৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী” বাক্য এই পরক্রঙ্ষেরই 
প্রকাশক । যেমন আকাশে উদ্মারূপে বান্ত অগ্নি কাষ্ঠেতে অধিক 
মধিত হইলে বাঁয়ু সহকারে, সুক্ষ বিস্ফুলি্গরূপে উদ্ভুত হইয়! দ্ৃত প্রাপ্তি 
পূর্বক পরিবর্ধিত হয়, তদ্রপ এই বাকা-বেদরূপা বাণী আমারই 
প্রকাশক জানিবে। 

ুমুক্ষু।  মাগ্ুক্য শ্রুতির ক্সানিন্ীনহুন্হ্মিহু' নত" এই অংশ 
টুকতেই ত বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের জ্ঞান রহিয়াছে দেখিতেছি। 

শুতি। সমস্ত মন্ত্রট কেন, মন্ত্রের প্রথন শব্দ ওঁ অক্ষরটিই সমস্ত 
জ্ঞানের মৃত্তি। সেই জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন “লহ্যী ঘজ্সাব্সালম্‌” 
তাহার উপব্যাখ্য। ইচ্ছা করিতেছি। 

মুমুক্ষ। উপব্যাখ্যানং অর্থে ত স্পষ্টরূপে কথন 2 

শ্রা(তি। উপ সমীপেহুনন্তরমগ্ে ব্যাখ্যানং বোধ্যম্‌। 

মুমুক্ষু। ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এ সমস্তই ওকার-ইহার অর্থ কি? 

শ্রুতি। সর্ববনামরূপ স্থুল প্রপঞ্চ যেমন একার, সেইরূপ ভূত, 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকাল পরিচ্ছিন্ন যাহ! কিছু পদার্থ আহাও 
গ'কার। 

মুমুক্ষ । ত্রিকালের অতীত যাহা, তাহাও ও'কার কিরূপে ? 

আর্গতি। যখন হইতে কন্ম আরম্ত হয়, তখন হইতে কালের গণনা 
আরস্ত হয়। বিন্দুরূপী ত্রিগুণাতআক অব্যক্ত অবস্থায় শক্তির কোন 
কার্য নাই । কার্য নাই বলিয়াই শক্তির অভিব্যক্তি নাই। শক্তি 
ব্যক্ত। এই অব্যক্তাবস্থাকেই আদি প্রকৃতি বলা হয়। সন্ব, রজ 
তমোগুণের সাম্যাবস্থাই ইহা । ত্রিকালাতীত অর্থে অনাদি শবাক্ত প্রকৃতি। 
প্রকৃতি বা অজ্ঞান রা অবিষ্তা ইহা কালপরিচ্ছিন্ন নডেশ ইহাও ওঁকার। 


[ ৩৪দ ্ 


৬ 


মুমুক্ষু--এই মন্ত্রে তবে কতদুর বল! হইল ? 

অর্মতি-_বল! হইল দৃষ্ঠপ্রপঞ্চ যাহা তাহা! ও'কার। কালপরিচ্ছিন্ 
যাহা, যাহা পূর্বের ছিল, এখন আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে তাহাও 
ও'কার। আবার স্গ্িতরজ যখন অব্যক্ত, যখন পর্য্যন্ত--যাহাকে কর্ম 
বলে তাহা শান্ত হয় নাই; স্বভাবতঃ স্গ্রিতরদগ যখন আহং পর্যাপ্ত 
আইসে নাই, সেই শবাক্ত বিন্দুরূপিণী যে প্রকৃতি ব! অবিষ্ভা, যাহা 
ত্রিকালের অতীত তাহাও ও'কার। এই, অনাদি অব্যক্ত সাভাষ 
অজ্ঞান_-ইহাঁই কালাতীত, ইহ! কালেরও কারণ; ইহা কাল দ্বারা 
পরিচ্ছিন্ন নহে। | 

পত্রকালাতীত"' ইহাতে যেমন বিন্দুরূপী অব্যক্ত অনাদি ত্রিগুণের 
সাম্যাবস্থা বুঝাইতেছে, সেইরূপ “ত্রিকালাতীত” ইহাতে বিন্দুর পূর্বব 
হিরণ্যগর্ভকেও বুঝাইতেছে । 

পুর্ব্বে বল! হইল ও'কার ব্রঙ্গা। এখন এই ওকষ্কারকে সর্ববনামরূপ 
প্রুপঞ্চ বল! হইতেছে। সর্বববাঠয প্রপঞ্চের৪ বাঁচক এই ওক্কার। ইহাতে 
বল! হইতেছে বাচ্য ও বাঁচক, বা নাম ও নামী, উভয়কে শুদ্ধ ব্রন্মে লয় 
করিয়। অধিষ্ঠান নির্বিবশেষ ব্রচ্মকে নিশ্চয় করিতে হইবে । যেখানে 
নাম ও নামীর কল্পনা নাই, তাহাই নির্বিবশেষ ব্রহ্ম । 

ও'কারকে সর্ববপ্রপঞ্চরূপ বলা হইল । পরোক্ষ ব্র্গরূপ যাহা, তাহা 
নিশ্চযা করিয়া! সেই পরোক্ষ ব্রহ্মকে ভিগবতী শ্রুতি" হৃদয়ে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিয়! প্রত্যক্ষরূপে বলিতেছেন ॥১॥ 

, যন্ত্র শু স্ানন্‌ লল্লামলালা লঞ্প লীঘনালা বন্তজ্মান্‌॥২॥ 

অভিধানাভিধেয়যলোরেকতেহপি অভিধানপ্রাধান্যেন নির্দেশঃ কৃতঃ 
“্নীমিন্ব নহ্দ্ববলিহ্‌ বুল” ইত্যাদি। অভিধান প্রাধান্যেন নির্দিষ্ট 
পুনরভিধেয় প্রাধান্যেন নির্দেশঃ অভিধানাতিধেরয়োঃ একদ্বপ্রতিপত্তার্থঃ। 
ইতরথা হি আভিধানভন্তা অভিধেয় প্রতিপত্তিরিতি অভিধেয়ন্য 
অভিধানত্বং গৌণমিত্যাশঙ্কা স্যাৎ। একত্বপ্রতিপত্তেশ্চ প্রয়োজনম- 
ভিথানা ভিধেয়য়োঃ. একেনৈৰ প্রযত্বেন যুগপৎ প্রবিলাপয়ন্‌ তদ্বিলক্ষণং 


| ' ৩৪প | 


ব্রহ্মপ্রতিপদ্যেতি। তথাচ বক্ষাতি “দাহা লানা:, লাক্বাম্ব দাহ?” 
ইতি। তদাহ। 


ঘন' স্ীননু্মীনি। সর্ববং বদুক্তমোক্কারমাত্রমিতি, তদেতৎ বর্গ, 
তচ্চ ব্রহ্ম পরোক্ষাভিহিতং প্রত্যক্ষতে৷ বিশেষেণ নিদ্দিশতি ন্সঘলাল্া 
নক্। ইতি। যদ্বা যেষামোস্কারতোক্ত। প্রণবশ্চৈতুসর্ববং ব্রহ্ম চিৎ চিদ্‌- 
বিবর্তত্বাৎ। ন কশ্চন পরোক্ষোব্রহ্গ পদার্থ; কিন্ত্বয়মাত্মৈীব | আয় মিত্য- 
স্তঃকরণ দেশেউ্গুলি নির্দেশঃ। অয়মিতি চতুষ্পাত্রেন প্রবিভজ্যমানং 
প্রত্যগাতবাতয়া অভিনয়েন নিদ্দিশতি আনলাজ্লা লক বুনি। সোহয়ম্‌ 
আত্ম! ওস্কারাভিধেরঃ পরাপরস্থেন ব্যবস্থিতঃ চতুষ্পাৎ কার্যাপণব, 
ন গৌরিবেতি। চদ্বারঃ পাদাঃ কল্ল্যা ভাগাঃ কার্যাপণ ইব যস্ত সঃ ॥ 

্ররাণাং বিশ্বীদীনাং পুর্ব পূর্ব প্রবিলাপেন তুরীয়স্য এতিপন্তিরিতি 
করণ আাধনঃ পাদশব্দঃ, তুরীয়ন্য তু পদ্যত ইতি কর্মসাধনঃ 
পাদশব্দঃ ॥ ২ ॥ 


এই সমস্তই (ও'কারাত্মক জগণ্ড) ব্রঙ্গ। এই আগ্াা ব্রঙ্গ। 
সেই এই আত্ম! চতুষ্পাদ ॥২॥ 


মুমুক্ষু-_সমস্তই এই ব্রহ্ম, আর একবার বল। 

শ্রাতি- পুর্ব বলা হইল ওঁ অক্ষরই এই সমস্ত। কার শব্দ 
ব্র্গবচক, ব্রঙ্গ, ও'কার শব্দের বাচ্য, ও'কার শব্দ গ্রপঞ্চ ব্যাপক এবং 
ব্রহ্ম অর্থপ্রপঞ্চ ব্যাপক । অর্থই শব্দরূপে বিবপ্তিত হয় বলিয়া ওঁ 
শবঁকে বিশ্বময় ও ব্রহ্ধন্বরূপ বল! হইয়াছে। এইজন্য এই সমস্তই ব্র্ধা। 


মুমুক্ষু_-এই আত্মা! ব্রহ্ধ-_ইহাতে কি বলিবে ? 

আতি_ সমস্তই যখন ব্রঙ্গ হইলেন, তখন এই আত্মা-_ হৃদয়ে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়! যাহাকে দেখান যায়--এই আত্মা ত সকলের 
বাহিরে হইলেন না--সকলের মধ্যে ইনিও বটেন। অতএব এই 
আত্মা ব্রঙ্গ। আত্ম! চৈতন্ন্বরূপ। ্রক্ষও তবে চেতন্যন্বরূপ আত্ম । 


| ৩৪ম || 
আরতি বলেন স্মন্ম্ভলাল: ভ্বব্দী$ন্নহান্লা আহা জলানাঁ সব 
ললিনিস্তঃ হুনি। 
মুমুক্ষু-_ভগবতী শ্রুতি আপন হস্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া 
বলিতেছেন--এই আত্মা ব্রহ্ম, ইহাতে কি বুঝিব ? 
আ্তি--যুক্তি দ্বারা দেখান হইল ্রন্মই বিশ্বময় । ইহা পরোক্ষ । 
হৃদয়ে অঙ্গ,লি নির্দেশ করিয়া প্রত্যক্ষরূপে অনুভব কর, সেই 
পরোক্ষব্রক্দ আর কেহই নহেন, এই প্রত্যক্ষ আত্ম।। এই মন্ত্রে 
বক্ষকে অপরোক্ষ ভাবে নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন, আত্মাই ব্রহ্ম । 
মুমুক্ষু--মহাবাক্যরূপা শ্রুতি আপনার অতি প্রিয় 'ুমুক্ষুকে 
বলিতেছেন_ভো মুমুক্ষু “ক্মঘলাক্সা লন্ভা”। এই ত? 
শ্রুতি__ আত্ম সাক্ষিত্বূপ। অপরোক্ষ অনুভূতি দ্বারা ই'হাকে 
অনুভব করিতে হইবে । ইনি নিত/ই আছেন। আত্মাই ব্রহ্ম। এই 
মহাবাক্য শ্রবণ মাত্র ধাহার জ্ঞান হয়, তিনিই যথার্থ ভাগ্যবান্‌। 
যাহাদের হয় না, তাহারা মন্দভাগ্য । সেই মন্দভাগ্য পুরুষের জ্ঞানের 
জন্য আত্মার সন্ধন্ধে বিশেষ করিয়া! বলিতেছেন স্বী$য্লান্সা ব্বনৃজ্ঘাত। 
মুমুক্ষু-_ আত্মার চারি পাদ্‌ ইহা কেন বলিতেছেন ? 
আর্গত- ব্যবহারের স্রবিধার জন্য এক বস্তুকে যেমন চারি ভাগে 
বিভক্ত করা বায়, সেইরূপ মুমুক্সুজনের বুঝিবাঁর স্থবিধা জন্য-_-এক 
আত্মক চারিভাগ করিয়া বর্ণনা করা হইতেছে ; নতুবা, অখণ্ড মান্মা 
বা ব্রন্গের কোন অংশ নাই। ঃ 
, মুমুক্ষু_এই চারি পাদ কিকি? 
শরতি-_বিশ্ব, তৈভসু-প্াজ্ঞ এবং তুরীর--আম্মার এই চারি পাদ । 
কেহ কেহ বলেন পূুর্বেবীস্ত চারি পার্দের সহিত বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, 
ঈশ্বর এবং সর্ববসাক্ষী এই চারিপাদের সম্বন্ধ আছে। বিশ্ব ব্যষ্রি; 
বিরাট সম্টি; এইরূপ সমস্ত । বু বৃক্ষের সংক্ষেপ কখন হইতেছে 
বন--ইহা সমষ্টি। বৃক্ষের প্রত্যেকের বিস্তার কখন হইতেছে 
বৃক্ষ__ ইহ ব্যস্টি] জাগ্রশড স্বপন, সুযুপ্তি এবং তুরীয় এই চারি শবস্থা- 
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তেদে চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মীকে চারি প্রকার করিয়া বর্ণনা করা হয়। 
ইন্জ্রিয় দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি হইলে জাগরণ, জাগ্রতের সংস্কার জন্য 
যে সবিষয় জ্ঞানাবস্থা-_তাহা স্বপ্ন । সরুল বিষয়ের জ্ঞানাতাঁব বিশিষ্ট 
যে অবস্থা, তাহাই স্থৃযুপ্তি। এই অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট পুরুষের নাম বিশ্ব, 
তৈজস, প্রাজ্ঞ। যিনি জাগ্রত স্থুল শরীরাভিমানী, তিনি বিশ্ব পুরুষ। 
যিনি স্বপ্নাবস্থা বিশিষ্ট সৃষ্মম শরীরাভিমানী পুরুষ, তিনি হইলেন তৈজস 
পুরুষ ; আর যিনি স্থযুদ্ডি অবস্থা বিশিষ্ট কারণ শরীরাভিমানী, তিনি 
হইলেন প্রাজ্ঞ পুরুষ। জাগ্র্ড অবস্থাকে স্বপ্ে, স্বপ্নকে সুষুগ্তিতে, 
সুযুপ্তিফে তুরীয়ে লয় করিয়া যে তুরীয় অবস্থা! থাকেন, তিনিই ব্রহ্ম 
এবং তিনিই জ্ঞেয়। 

মুমুক্ষু_চতুষ্পাদ্‌-চত্বারঃ পাঁদাঃ কল্পা। ভাগাঃ কার্ধাপণ ইব যম্যা 
সঃ। কার্ধাপণ কাহাকে বলে ? 

আতি-_-এক মণ মাঁপিবার পাত্রতে এক মণ, পৌণমণ, আধমণ ও 
পোয়ামণ এই চারি চিহ্ন যদি থাকে, (যদ্দারা এ সমস্ত পরিমাণ করা 
যায়), সেইব্ূপ মাপ করিবার পাত্রকে কার্ধাপণ কহে। গবাদি পশুর 
যেমন চারিপাদ-_ আত্মা সেরূপে চতুষ্পাঁদ নহেন। পশুর পাদ-__ 
এখানে পাদ অর্থে করণ _যদ্দার! গমনাঁদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। আত্মা 
চতুষ্পাদ্-_-এখানে পাদ্‌ অর্থে ভাবের সাধন। জাগ্রৎ অবস্থাকে 
স্বপ্নাবস্থাতে লয় করা ইহ! প্রথম সাধন। দ্বিতীয় সাধন--স্ব'ী7ন্থাকে 
সুযুণ্তিতে লয় করা । তৃতীয় সাঁধন-__ন্থযুপ্তিকে তুরীয় অবস্থায় লয় 
করা। তুরীয় অবস্থায় স্থিতিই ব্রাঙ্ীস্থিতি। পাদ” ইহার ধাতুগুত 
অর্থ ৩৫ পৃষ্ঠায় আবার বল! যাইবে। 


শা া্াশাশীশ্পাঁীীশাঁাটীটীট টি িাশীাাাািতটী। 


জামহিন হ্যানী নল্তি: দন্ত: মাড় হল্সীল- 
নিজনিম্বত্ব: অন্রমুবন হ্বালহ: সন: দাত: ।&। 





কথং তুপ্পন্মিত্যাহ ._জাগরিতস্থান ন ইতি।  জাগরিতং স্থাসম- 
হ্থেতি জাগরিত স্থানঃ3 বহিঃপ্রজ্ঞ স্থাত্ব্যতিরিক্ত, বিষয়ে-_আত্মনো 
জজ 
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বহিরনাত্মনি বিষয়ে প্রজ্ঞা! যস্য স বহিঃপ্রত্ঞঃ। বহির্বিষয়। ইব প্রঙ্ঞ! 
বন্য অবিষ্ঠাকৃত। অবভাসত ইত্যর্থঃ। তথা সপ্ত অঙ্গান্তান্ত ; “লহ 
স্ব ন্না হনহ্সাসনী নম্ৰানহ্যে নুন ভ্বনলামবন্বৃতিজ্ৰৃ: সাহা: 
ছল, অলাকা অন্ই্বী অন্ববী নহ্তিব্তব হযি: গ্ঘিজ্ব হী” 
ইত্যগ্নিহোত্রাহুতিকল্পনাশেষত্বেন অগ্মিমুখত্বেনাহবনীয় উতক্তঃ, দ্যু- 
সূ্ধ্য-বাষ্াকাশ-জল-পৃথিব্যাহবনীয়াখ্যানি সপ্তাঙ্গানি মূর্দশ্ক্ষুপ্রাণ দেহ , 
মধ্যাকাশ মৃত্রাশয় পাদমুখানি যশ্য-ইত্যেবং সপ্ত অঙ্গানি যন্ত স 
সপ্তাঙ্গঃ। তথ! একোনবিংশতিঃ মুখান্যায ; বুদ্ধীন্দ্িয়াণি কর্মেন্দ্রিয়াণি 
চ দশ, বায়বশ্চ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ, মনোবুদ্ধিরহস্কারশ্চিন্তমিতি, মুখানীব 
মখানি তানি উপলনিদ্ধারাণীত্যর্থঃ। জ এবং বিশিষ্টো বৈশ্বীনরো 
ধথোক্তৈদ্বাবৈ: শব্দাদীন্‌ শ্ুুলান্‌ বিষয়ান্‌ ডুঙ.ভ্ত ইতি স্থুলভূকৃ। উল্ত 
ঘারৈঃ স্থুলবিষয় তোক্তা ইত্যর্থঃ । বিশ্বেষাং নরাণামনেকধা স্বখাদিনয়নাৎ 
বিশ্বানরঃ; যদ্ধা বিশ্বশ্চাপৌ। নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ বিশ্বানরঃ এব বৈশ্বানরঃ ; 
সর্ববপিপ্াত্মানন্য ত্বাৎ, স প্রথমঃ পাদঃ | এতৎ পূর্ববকত্বাদুত্তরপাদাধিগম্য 
প্রাথম্যমন্য । কথং “ম্সমমাল্লালগ্” ইতি প্রত্যগাত্মনোহশ্য চতুষ্পান্তে 
প্রকৃতে ঘ[লোকাদীনাং মূর্দাঙ্ত্বমিতি ? নৈষ দোষঃ__সর্বব্য প্রাপঞ্চস্ত 
সাধিদৈবিকম্য অনেনাত্মনা চতুষ্পাত্বস্ত বিবক্ষিতত্বা। এব সতি 
সর্বপ্রপর্ধেপশমে অগ্ৈতসিদ্ধিঃ | সর্বব-ভূতস্থশ্চ আত্মা একো দৃষটঃ 
্যার্;” সর্ববভূতানি চাত্মনি। “অন্ত বনান্ি সুনালি” ইত্যাদি শ্রত্যর্থ 
শ্চৈবমুপসংহৃতঃ হ্যাত__অন্যথা হি ন্বদেহপরিচ্ছিন্ন এব প্রত্যগাত্মা 
সাংখ্যা্রিভিরিব দৃষ্টঃ হ্যা; তথাচ সতি অদ্বৈতমিতি' শ্রতিকৃতো 
বিশেষে নস্যাৎ সাংখ্যাদিদর্শনাবিশেষাৎ। ও 
ইষ্যতে চ জর্বেবোপনিষদাং সর্ববাত্েক্য প্রতিপাঁদকত্বম্;) অতো 

যুক্তমেবাশ্য আধ্যাত্মিকশ্য পিগুাত্মনো গ্া,লোকাগ্ন্গত্বেন বিরাড়াত্মনা 
আধিদৈবিকেনৈকত্বম,ইত্যভিপ্রেত্য সপ্তাজর বচনম্ঞ্নত্বা ন ব্বসলিহ্মল্” 
ইত্যাদিলিঙ্গদর্শনাচ্চ।  বিরাজৈকত্বমুপলক্ষণীর্থং হিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতা- 
স্বনোঃ। উক্তউফ্তৎ মধক্রাঙ্ষণে “ঘস্বাযলহ্আাঁ ছঘিজ্াঁ বলীলযী- 
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$স্থনমব: ভ্ম: ত্বামলঙ্যান্সন্‌” ইত্যাদি । স্থযুণ্তাব্যাকৃতয়োস্তেকখবং 
সিদ্ধমেব 3) নির্বিবশেষত্বাৎ। এবঞচ সতি এতৎ সিদ্ধং ভবিষ্যতি-- 

সর্ববদ্বৈতোপশ্ীম চাদ্বৈতমিতি ॥ ২ ॥ 

আত্মার প্রথম পাদ্‌ ধিনি,তিনি জাগ্রদবস্থার অধিষ্টাতা, জাগ্রদভিমানী 
বাহাবিষয়সমূহে প্রজ্ঞাবান্‌, সপ্তাবয়ব, উনবিংশ মুখ ( উপলব্ধি-দ্বার) 
বিশিষ্ট; স্থুল ভোগী, বৈশ্বানর ॥৩ 

মুমুক্ষু-_জাগরিত স্থানঃ ইহার অর্থ কি? 

শ্রুতি.জাগরণং নাম ইন্ড্রিয়েরর্ধোপলববির্জীগরিতং ৷ ইন্দ্রিয় দ্বারা 
রূপরসাদির যে অনুভব, তাহাই জাগরণ। জাগ্রত অবস্থা হইতেছে 
অভিমানের বিষয় ধাহার তিনি জাগরিতস্থানঃ ৷ জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাত। 
যে চৈতন্য, তিনি আত্মার প্রথম পাদ । স্থান-অভিমানের বিষয়। 

বিশ্ব পুরুষ হইতে অভিন্ন যে বিরাট, ইনিই আত্মার প্রথম পাদ্‌। 
এই বিশ্ব-অভিন্ন বিরাট, জাগ্রত অবস্থার অভিমানী; ইনি স্থুল 
শরীরাঁভিমানী। জাগ্রত স্থুল শরীরাভিমানী বিশ্বঃ ॥ 

মুমুক্ষু-_“বিহিঃপ্রজ্ঞঃ” কিরূপ ! 

শ্ুতি__বহিঃ অর্থসআত্মার আপন আত্মত্ব হইতে ভিন্ন যে অনাত্বা 
বা বিষয়। বহিঃপ্রজ্ঞ;-আত্মার আপন আত্মন্ব হইতে ভিন্ন যে অনাত্মা 
বা বিষয়--সেই বিষয়কে প্রকৃষ্টরূপে জানেন ধিনি_তিনি বৃহিঃপ্রজ্ৰঃ। 
বহিঃপ্রজ্ঞ, পুরুষ বাহাশব্দাদি বিষয়ে বৃত্তিবান্। বিশ হইতে অভিন্ন 
বিরাট অর্থাৎ জাগ্রদভিমানী আত্মা, আপন মায়া প্রভাবে ঘট পট 
অবটাদি বাহাবিষয়কে বাহ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাঁশ করিয়া এ দৃষ্্য- 
প্রপঞ্চকে অনুভব করেন।  * 

ুমক্ষু__প্রকৃষ্টরূপ যে জ্ঞান তাহাই ত গ্রজ্ঞা। চৈতন্যারূপ যে 
স্বরপতৃত প্রজ্ঞা, তাহা ত বাহ্য বিষয়ে ভাদিতে পারে না; এই প্রজ্ঞা 
ত আত্মার্তেই প্রতিষ্ঠিত,-_এই প্রজ্ঞা বাহিরের কোন বস্তর ত অপেক্ষা 
করে না।' বাহিরের বিষয়ে ষে প্রাজ্ঞ! ভাসে, তাহাকে বুদ্ধিরূপা বলা 
যায়। আর এক কথা, বাহ পিষয় যাক বল৷ ,হইতেছে, আসার 
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আপন আত্বাথ হইতে ভিন্ন যে. অনাত্বা বা বিষয় বা জগত্প্রপঞ্চ-__ 
বাস্তবিক তাহার অস্তিত্ব কোথায়? তবে প্রজ্ঞা যাহা আত্মগত, তাহা 
বাহিরের অবাস্তব বিষয়ে ভাসিবে কিরূপে £ ইন্দ্রজালের যেমন বাস্তব 
অস্তিত্ব নাই, কিন্তু অজ্ঞানে আছে; বাহিরের দৃশ্যাপ্রপঞ্চ সেইরূপে 
ভাসে বল! যাঁয়---এই হেতু জ্জ্ঞান্য বহিংপ্রজ্ঞঃ কিরূপ ? 


এুতি--তোমার প্রশ্ন পরিক্ষার করিয়া! বল! হইয়াছে। উত্তর 
শুন। আত্মবিষয়িণী স্বরূপ ভূত যে প্রজ্ঞা, "তিনি বাস্তবিক ইন্দ্রজাল 
স্বরূপ বাহ্য বিষয়ে ভাসেন না; পরম্থ বুদ্ধিবৃত্তিরূপা যে বিষয়াি- 
বস্তবিষয়িণী নিশ্চয়াত্মিকা অঙ্ঞানকল্লিতা প্রজ্ঞা, তাহাকে বাহ্যবিষয়িণী 
প্রজ্ঞা! বলা হইতেছে। বুদ্ধিবৃত্তিরূপা প্রজ্ঞা প্রকৃত পক্ষে বাহ্য 
বিষয়ের ভাবকে অনুভব করিতেছে না; কারণ, অজ্ঞানকল্লিত বলিয়া! 
বাস্তব পক্ষে এ প্রজ্ঞার অভাবই দৃষট হয । আবার এ প্রজ্ঞার বিষয় 
যে বাহিরের দৃশ্যপ্রপঞ্চ বাস্তব পক্ষে তাহারও অভাব রহিয়াছে; 
কারণ, দৃশা প্রপঞ্চ কেবল অজ্ঞান কল্পিত মাত্র । এই জন্য বুদ্ধিবৃত্তির 
যে বাহা প্রকাশ কর! ভাব, তাহ! প্রাতিভাসিক; উহ! কল্পিত মাত্র। 
ব্যহ্য প্রজ্ঞা, বাহ্যবিষয়ে ভাসা কি এখন বুঝিতেছ ? 


মুমুক্ষু-_-বুবিতেছি, এখন বল আত্ম। সপ্তাঙ্গ কিরূপ ? 

“এরগতি-_-এই বিশ্ব-অভিন্ন বিরাট-পুরুষ সপ্তাঙ্গ। ছান্দোগ্য শ্রুতি 
বলেন__নহ্ম্বনা হুনজ্ালমনী নহবালবক্তে নুন স্বনলা: নতি জর 
ক্র: সাব; ছঘব্নআাঝলা অন্ই ্কী অন্থুতী অহ্বিতনহঘি: গ্যঘীল্য 
মাহী” “অগ্রিহোত্র কল্পন! শেষবেনাগ্িমুখত্বেনাহুবনীয় উক্তঃ ।৮ 

এই বৈশ্বানররূপী আত্মার মস্তক হইতেছে স্থন্দর তেজোমণ্ডিত 
্র্গলোক, চক্ষু হইতেছে শ্বেতরক্তাদি নানাবর্ণ বিশিষ্ট সূর্য, প্রাণ 
হইতেছে নানা গতিতে বিচরণশীল বায়ু, দ্েহ-মধ্যভাগ হইতেছে 
চতুর্দিক্‌ প্রসারিতু এই অচ্ষচাশ, মূত্রস্থান হইতেছে সমুদ্রাদি জলরাশি 
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পাঁদদেশ হইতেছে পৃথিবী, মুখ হইতেছে অগ্নিহোত্রের উপযোগ। 
আহবনীয় নামক অগ্নি। 


বৈশ্বানরের এই মাঁনন দেহ ধরিয়া” বিরাট পুরুষের মস্তক, চগ্চু, 
প্রাণ, দেহমধ্যভাগ ( ধড় ), মুত্রস্থান, পাপদেশ ও মুখ ভাবনা কর। 
অনন্ত প্রসারিত আকাশ তীহার দেহমধ্যভাগ, এখান হইতে আরম্ত 
করিয়া স্বর্গলোক মস্তক, চন্দ্রসূরধ্য চক্ষু, সর্ববত্রবিচরণশীলবায়ু নিশ্বাস 
প্রশ্থাস, জল উদর, পৃথিবী পাদদেশ এবং মুখ অগ্নি-_এইগুলি ভাবন| 
করিয়া! দেখ দেখি_-এই পরিদৃশ্য জগদাকারে কে দীঁড়াইয়। আছেন? 
আর এই ক্ষুদ্র মানব দেহ ধারণ করিয়াই বা কে ইতস্তত: বিচরণ 
করিতেছেন? 


ুমু্ষু_জাকাশ, বাযু অগ্নি, জল, পৃথিবী, বর্গ ও সূর্য ইহারা ত 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে স্থিতি করিতেছে, মানব দেহের অঙ্গরূপে ত ইহা- 
দিগকে বোধ কর! যায় না? 


শ্তি--এই সকল বস্ত যে পৃথক্রূপে অবস্থিত তাহা নহে, কিন্তু 
রজ্জসত্তাকে অবলম্বন করিয়া মিথ্যা সর্প বা মিথ্যা! দণ্ডের অঙ্গ প্রতন্গ 
যেমন তাসে, সেই রূপ সর্বব্যাপী পরমাত্বীকে অবলম্বন করিয়। 
এই অপ্তাঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে। 

মুমূক্ষু_-“একোনবিংশতি মুখং” কি কি? 

শ্রুতি__মুখ অর্থে উপলব্ধি দ্বার। জাগ্রদভিগানী চৈতণ্ত পুরুষের 
বিষয় উপলব্ি-দ্বার ১৯শ প্রকার । 


৫ জ্ঞানেন্দ্িয়+৫ কর্েক্দিয়+৫ প্রাণ +মন+-বুদ্ধি+চিত্ত এবং. 
অহংকার এই ১৯শ মুখ। 

মুমুক্ষু__বিশ্ব পুরুষের জ্ঞানের সাধন ও কর্মের সাধন এই ১৯শ 
প্রকার--এই ত বলিতেছ ? 
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আরতি হা1| পাঁচ ভ্ঞানেন্দ্িয, এক মন ও এক বুদ্ধি এই সাত 
দ্বার জ্ঞান বিষয়ে প্রসিদ্ধ আছে। বাগাদি কর্েক্দিয়,_-বচনাদি 
কর্ধ্ম বিষয়ের সাধক। প্রাণ যিনি তাহার জ্ঞান ও কণ্্ম এই উভয়ের 
সাধনত্ব আছে; কারণ, প্রীণ থাকিলে তবে জ্ঞান ও কণ্ম উৎপন্ন 
হয়। প্রাণের অভাবে জ্ঞানের ও কর্ম্দের অনুপপত্তি। অহঙ্কারেরও 
প্রাণের মত জ্ঞান ও কণ্্ন এই উভয় বিষয়ের সাঁধনত্ব আছে; কারণ, 
অহঙ্কার না থাকিলে আমার জ্ঞান, আমার কর্ধ্ম,,এইরূপ বোৌধই থাকে 
না। চিত্তও হইতেছে চৈতন্যাভাস__ইহা৷ না থাকিলে সমস্তই জড়বু 

খাকে__কাহার জ্ঞান, কাহারই বা কর্ম? 


ুমুক্ষু_স্থিলভুক্‌্” কিরূপ £ 

শ্রতি-_বিশ্ব পুরুষ উক্ত ১৯শ দ্বার দিয়! শব্দাদি স্থল বিষয় ভোগ 
করেন বলিয়া ইহাকে স্থলভুক, বলা হয়। 

ুমুক্ষু__বৈশ্বীনর কেন ? 


শুতি__বিশ্বেষাং নরাণামনেকধানয়নাদ্বিশ্বানরঃ | বিশ্ব সংসারের 
সমস্ত লোককে ইনি অনেক প্রকারে শুভাশুভ বিষয়ে আনয়ন করেন 
বলিয়া ইনি বৈশ্বানর । 


তথঝা বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ বিশ্বানর এব বৈশ্বীনরঃ। 
বিশ্ব একপ যে নর-তিনি বিশ্বানর। বিশ্বানরই সমস্ত--সমস্ত 
বিশ্বই যে নর তিনি বৈশ্বীনর | - 


মুমুক্ষ-_সমন্ত মনুষ্য লইয়া এক বিশ্ব পুরুষ বা বিরাট পুরুষ। 
সকল মনুষ্যকে এক সঙ্গে কিরূপে ভাবনা করা যাইবে? সকল 
মনুষ্য ত ঠিক এক অবস্থায় সকল সময়ে থাকে না। কোন মনুষ্য 
_ নিদ্রিত, কেহ জাগ্রত, কেহ বসিয়া আছে, কেহ শুইয়। আছে, কেহ 
কীদিতেছে, কেহখেলিতেছে, কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে, 
ইহাদের সমষ্টিকে “এক পুরুষ ভাবনা কিরূপে হয়? | 

শ্রুতি_একটি ,একটি পৃথক মনুষ্য লইয়া বিশ্ব পুরুষেয় চিন্তা হয় 
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না। যিনি সমষি পুরুষ তাহারই ভাবনা হয়। জগতের সমস্ত প্রাণী, 
নেই বিরাট পুরুষের অন্তর্গত । যে প্রাণী যে ভাবেই কেন থাক্‌ না,_ 
কেহ জাগ্রত, কেহ নিদ্রিত, কেহ গমম, কেহ উপবেশন যে যে ভাবেই 
কেননা থাকৃ__তাহাতে সমষ্টি পুরুষের ভাবনা! না হইবে কেন? এক 
একটি প্রাণা যোগ করিয়! সম্তি পুরুষ নহেন, কিন্তু সমষ্টি পুরুষের 
মধ্যে সমস্ত প্রাণী নানা অবস্থায় রহিয়াছে । যেমন একজন মনুষ্যের 
মধ্যে যে রক্ত আছে তাহাতে কোটি কোটি জীব অবস্থান করিতেছে, 
এমন কি এক বিন্দু রক্তে কোটি কোটি জীব রহিয়াছে,__-সেই সমস্ত 
জীবের দেহে যে রক্তবিন্দু তন্মধ্যে অনন্ত জীব,__তাহাদের রক্তে 
আবার জীব-_এইরূপে জীবের সংখ্যা হয় না--এই সমস্ত জীব, 
আরও কত বৃহ ক্ষুদ্র প্রাণী এক মনুষ্য দেহে অবস্থান করিতেছে-- 
ইহাদের মধ্যে কেহ বিশ্রাম করিতেছে, কেহ ক্রীড়া করিতেছে, কেহ 
নাহার করিতেছে, কেহ নিদ্রা যাইতেছে,_-এরূপ হইলেও এই সমস্ত 
ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে মনুষযদেহটি যেমন বিরাট পুরুষ_সেইরূপ মনুষ্য, 
পশু, পক্ষী, কীট, পত্গ, বৃক্ষ, লতা, জল, বায়ূ, অগ্নি, আকাশ, পূর্থী, 
মন, বুদ্ধি, সমস্তই যে বিরাট পুরুষের অঙ্গমাত্র_ সেই বিরাট পুরুষকে 
ভাবনা কর! আর দুঃসাধ্য কি? নানা জীব এই জগতে নানা ভাবে 
অবস্থান করিলেও ইহারা সকলেই সেই বিরাট পুরুষের দেহেই অবস্থান 
করিতেছে-_এ চিন্তার বাঁধা কিছুই নাই | 
মুমুক্ষু-_আত্মার এই যে প্রথম পাদের কথা বল হইল--ইনি 
হইতেছেন জাগ্রদভিমানী চৈতন্য । আত্মতত্বটি চৈতন্য । ইনিই 
আত্মমায়ায় জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্থযুপ্তি এই তিন অবস্থাতে অভিমান করেন; 
চেত্যভাবেরই এই তিন অবস্থা-_চেতন ইহাতে অভিমান করেন মাত্র। 
অথচ ইহার স্বরূপ ষে তুরীয় অবস্থা--এই তুরীয় ব্রঙ্গা সর্বদা আপন 
স্বরূপে, আপনার সচ্চিদানন্দ ম্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। ইহা ত 
বড়ই আশ্চর্য যে আপন শান্ত পরিপূরণস্বরূপে সর্বদা অবস্থান করিয়াও 
সেই পরম পুরুষ আত্মমায়ায় জাগ্রত, স্বপ্ন, ন্ুযুণ্তি, মবস্থা নিতা লাভ 
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করিতেছেন__বৎস্বপ্ন জাগর হুযুপ্তমবৈতি নিত্যম্‌ তথ ক্ষ নিক্ধলমহং ন চ 
ভূতসঙ্ঘঃ ॥ আমার জিজ্ান্য এই যে জাগরণ স্বপ্ন, স্থৃযুপ্তিতে তিনি 
অভিমান করেন। যে ব্যাপারে অভিমান করা যায়, সে ব্যাপারটা 
সত্য নহে। যেমন আত্মা দেহে অভিমান করিলেন_ আত্মা! স্বরূপতঃ 
দেহ নহেন, কিন্তু অভিমান করিয়া দেহটাকে আমি ভাবনা! করিলেন। 
প্রতি অভিমানে একটা অধ্যাস আছে। যিনি পরিপূর্ণ তাঁহার অভিমান 
কিরূপে হয় ? অধ্যাস ব্যাপারটা! কি? 

. শ্তি-ফিনি পূর্ণ তিনি সর্বদাই পূর্ণ। খতক্ষণ আহং স্ব 
না হয়ক্ষ ততক্ষণ ভাবতঃ যাহা স্গ্ি হয়__তাঁহাতে অভিআনের 
কেহ থাকে না বলিয়া_-অদ্বৈত ভাবই থাকে । অহং স্থ্টি হইলেই বু 
অভিমান হয়। অহংই বু -হয়। সচ্চিদানন্দ পরম শান্ত পরমাত্মাই 
আছেন। কোন চলন নাই, কোন স্পন্দন নাই, কোন সঙ্কল্প নাই,_ 
তিনি চিন্মাত্র। মণিতে যেমন ঝলকমত কিছু উঠে বলিয়া মনে হয় 
সেইরূপ এই অখণ্ড চিন্মণিতে ন্বভাবতঃ ঝলক-উঠা মত বোধ হয়। 
সেই ঝলকেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মা, সুচীর শতপত্র ভেদের ন্যায় যেন 
ভাঙিয়া উঠে। প্রথমে যখন ঝলকমত উঠে ( এই ঝলক মত বস্তুটি 
সর্বদা উঠিতেছে বলিয়া, ইহার প্রথম যদ্দিও নাই, তথাপি এতন্তিন্ন 
কোনরূপে আর বলা যায় ন! ) প্রথমে যখন ঝলক উঠে, তখন যতক্ষণ 
পর্যন্ত পসহং” পদার্থের স্থষ্টি না হইতেছে, ততক্ষণ পধ্ন্ত তুরীয়ন্রন্মের 
উপরে ্ুযুপ্তির মত যেন কিছু ভাসে । এই ন্থুষুপ্তির ভিতরে ভাবী 
নামকপ কল্পন! সমস্তই থাকে কিন্ত্বু তথাপি এখনও অহং জাগে নাই 
বলিয়। সমস্ত বিষয়ভঞনের অভাব ইহা। ম্বৃযুণ্ডিনগাম সর্বববিষয় 
জ্ঞানাভাবঃ1 স্থযুপ্তি-অভিমানী পুরুষকে একীভূত বলে, কারণ 
কুজ্বটিকায় জগৎ আচ্ছন্ন হইলে নানা আকার বিশিষ্ট বস্তসমূহ যেমন 
একাকার প্রতীত হয় নেইবপ ন্থুযুণ্ডিতে স্বপ্রকাশ চৈতন্যের উপরে 
একট! তমোভাব জাগিয়া উঠে বলিয়া! 'অদ্বৈত ভাঁবই' থাকে, “তৈত 
উপলব্ধি হয় না। * গরে শুনিবে--“যন স্বমী নজাত্বন জার্ম জামযন 
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ন নন্ল জর ধ্যলি লন ্বপ্রমদ্‌। অ্বত্বজ্জান হীলুল: দক্সান 
বল ঘশ্” হুত্যূবি । 

তুরীয় ব্রহ্ম ফধন স্ৃযুণ্ত অবস্থায় প্রকাশ হয়েন, তখন অজ্ঞানের 
আবরণ বেশী হয় নাই । কারণ, একটিমাত্র কিছু ভুরীয়ের, একদেশে যেন 
ভাসিয়াছে। বনু আকারের বহু বস্ত্র তখন অধিষ্ঠান চৈতন্যের উপরে 
কার্য করিতে থাকে, তখনই অঙ্গ্জানের আঁচ্ছাদনে অধিষ্ঠান-চৈতন্ত 
পৃর্ণভাবে আচ্ছাদিত হয়েন; কিন্তু স্ুযুণ্তি অবস্থাতেও স্বরূপানন্দের 
কিঞিত স্ফুরণ হয়। ক্রমে মহত অহং পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদি স্ৃষ্থি হইয়া 
গেলো__যত্ক্ষণ পর্ধাস্ত “অহং” এর পূর্ণ বিকাশ না হইতেছে-_আঁভাষ 
মার জাগিয়াডে--তখন “'নুষুণ্তং স্বপ্রব ভাতি” স্যুপ্ত অবস্থাটি স্বপ্রের 
মত ভাসিয়! উঠে। স্বপ্নে কত বস্থ জাগিয়! উঠিতেছে, লয় হইতেছে__ 
তখন জাগ্রৎ কালের মহং এর মত অহংটা নাই বলিয়! সব দেখা 
যাইতেছে বটে, তথাপি সুব যেন সংস্কার মত, স্বপ্র মত। ব্রহ্গও সেইরূপ 
ভাবে স্ষ্টিরূপে ভাসেন। ন্ুযুণ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি ভাতি ব্রন্মৈ সর্গবত_+ 
ব্রঙ্গই স্ষ্টিরূপে ভাসেন। .এইটি স্বপ্রাবস্থা । পরে স্বপ্লটি আরও 
স্পট হইয়! জাগ্রৎ অবস্থায় আসিলে পূর্ণ অজ্ঞান জাগে) জাগিয়! 
আত্মন্বরূপ বিস্মৃত হইয়া স্ব লভুক্‌ বৈশ্বীনর প্রকাশিত হয়েন। বুণ্তি, 
স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ-_আত্মার এই তিন অবস্থাই মায়িক। চিত আপন 
স্বরূপে সর্বদা আছেন-_ীহার যে চেত্যতা হহাই মায়ার প্রথম স্ফুরণ; 
স্পন্দনের প্রথম বিকাশ। ব্রক্গকে প্রকাশ করিবার কিছুই নাই। 
স্বপ্রকাশকে প্রকাশ করিবে কে? ব্রক্ধগ যখন আপন শক্তির সহিত 
এক হুইয়! থাকেন, তখন শক্তি আছে বা নাই কিছুই বলা যায়' না। 
যদ্দি থাকেন, তবে অনুভব হয় না কেন? যদি নাই, তবে ন্ফুরণ হয় 
কাহার ? ব্যক্তাব্থায় আদে কে? চন্দ্র ও চক্দ্রিকা যেমন অভিন্ন, 
অগ্নি ও উত্তাপ যেমন অভিন্ন অথচ উত্তাপটি অগ্নি নহে, চক্দ্রিকাই চন্দ্র 
নহে__সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন হইলেও শক্তিটিই শক্তিমান্‌ 


নহেন। শক্তি নিঙ্গে অব্যক্ত। যন্ত্র না হইলে, পরিচ্ছিন্ন না হইলে-- 
ৰা 
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শি, ব্যক্তাবস্থায় আদেন না। শক্তির বাক্তাবস্থার আগমন কালে 
আত্মার উপর হ্ৃযুপ্তি, স্বপন ও জাগ্রৎ অবস্থ! ভাসে । অহং স্বষ্টির পরে 
যখন ইহাদের পর অহং অভিমান হয়, তখনই বল! হয় -স্থযুপ্ত্যভিমানী 
চৈতন্া, স্বপ্লাভিমানী চৈতন্য এবং জাগ্রদভিমানী চৈতন্য । “ৎ স্বপ্ন 
জাগর সুযুপ্তমবৈতি নিত্যাং” ইহাঁমায়িক, মুলে নাই; তথাপি অজ্ঞান 
ঝলকে এই তিন অবস্থা যেন ভাসে বোধ হয়। আকাশে নীলিম 
নাই ; মনে হয় কিন্তু আকাশ নীল। বিচার ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে 
যেমন আকাশে নীলিমা ভ্রান্তি যাইতে পারে না, সেইরূপ বিচার ভিন্ন 
ব্রহ্ম জগংভ্রান্তি বা জা গ্রংস্বপ্রহযুণ্ডি জান্তি কিছুতেই যাইতে পারে না। 
সর্বদা! স্মরণ রাখ- জাগ্রটাও ভ্রান্তি, স্বপ্ন ও স্থযুণ্তি ত ভ্রান্তিই বটে ; 
কাঙ্জেই জাগ্রৎকালে যাহা কিছু চিন্তা হইতেছে, কার্ধ্য হইতেছে, দর্শন, 
শ্রবণ, সংকল্প, বিকল্প অনুভব ইত্যাদি হইতেছে__সে সমস্তই ভ্রান্তি। 
পরম শান্ত অন্রান্ত পুরুষ, সমুদ্র-তরজের অন্ুন্ঠলে স্থির শান্ত সমুদ্ররূপে 
সর্বদা! বিরাজমান। তুমিও সেই স্থির সমুদ্রের মত তোমার চঞ্চলমনের 
সম্ত। | পরম শান্ত ব্রহ্মই তোমার হ্বরূপু। চঞ্চলতরজন্বরূপ মন তুমি 
নও। জাগ্রত, স্বর, স্থৃঘুষ্টি মনেরই হয়। ইহার! মায়! বা প্রকৃতি 
বা মনের খেলা--স্মির শান্ত ব্রম্মোর উপর। বুঝিতেছ-ব্রঙ্গই তোমার 
স্বরূপ, তুমিই ব্রঙ্গ। শরীর তুমি নও, চিত্ত তুমি নও, অহং তুমি নণ, 
প্রকৃতি হ্রুমি নও--তুমি প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ। তুমি 
চিম্মাত্র, তুমি সচ্চিদানন্দ তুরীয় ব্রহ্ম। কোন দুঃখ তোমাতে. নাই। 
সমন্ত দুঃখের অভাব যাহ! তাহাই আনন্দ-ব্র্ষা। . সমস্ত অজ্ঞানের 
অভাব যাহ। তাহাই বঙ্গ। অজ্ঞানের আবরণটা সরাইয়া ফেলাই 
মুক্তি -পূর্ণ আনন্দ ত আছেনই। অজ্ঞানটাই ছুঃখ। অজ্ঞান যাহাকে 
আবরণ করিয়! ভাসে, তিনিই তুরীয় ত্রদ্ধ---তিনিই আনন্দ স্বরূপ । 
অভ্ঞান বা সর্বপ্রকার ছুঃখ সরাইয়া ফেলিতে পারিলেই জানন্দ স্বরূপে 
নিত্য স্থিতিলাভ করা যায়। সেই জন্যই জাত্মার এই মায়িক তিনপাদ্‌ 
কার কর! বাইতেছে। 


। মাওক্যোপনিধদ। ৬ 
মুমুক্ষু। মা! আত্মা ত চতুষ্পাদু। কিন্তু “পাদ” এই কথার 
ধাতুগত অর্থ কি ? 
১ শিিতি। প্রথম অর্থ গগ্ভতে যঃ স পাদঃ পাওয়া যায় যাহা তাহাই 
পাদ। দ্বিতীয় অর্থ প্তে যেন-_পাওয়! যায় যাহা দ্বার তাহাই পাঁদ। 
এখন প্রথম অর্থটি ধারণা কর। যাহা পাওয়া যায় তাহা কি? 
মানুষের প্রাপ্তির বস্তুটি কি? সাধকের প্রাপ্তির বস্তবটি হইতেছে-_ 
শ্রীভগবান্। ইনিই অদরয়জ্ঞান। ইনিই পরমপদ। ইনিই তুরীয় 
ব্রহ্ধা। মহাপ্রলয়ে যখন চন্দ্র, সূষ্য, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, স্থল, 
জীব জন্ত কিছুই থাঁকে না, সব প্রকৃতিতে লর হইয়া যায়, প্রকৃতি 
শাবার পুরুষে লর হয়, তখন যিনি আপনি-মআপনি থাকেন, তিনিই 
তুরীয় ব্রহ্ম, নিগুণ ব্রহ্ম, নিরুপাধি ব্রঙ্গ। শাবার সৃষ্টির প্রাকালে 
যখন ইহার এক অতি ক্ষুদ্র অংশে মারা ভাসেন, আর সেই মায়ার 
ভিতরে ছায়া ছাঁয়৷ মত সুক্ষ বাঁসনাপুগ্ত উঠিতে গাকে, তাহারাই আবার 
কালে স্কুল হইরা এই পরিদশ্মান বিচিত্র জগত্রূপে দ্ীড়ায়, তখন 
ঘিনি সমষ্টি-স্থষ্টিকে অব্যক্ত ঘুত্তিতে পরিবেষ্টন করির়। থাকেন, বাহাকে 
স্মরণ করিয়া শ্রীগীত৷ বলেন “মরা ততমিদং সর্বদং জগছ্ধাক্তমুক্তিনা” 
তিনিই পরমেশ্বর, অন্তর্নামী, সগু৭, বিশ্বরূপ ব্রঙ্গ। নিগুণিরক্গ সর্ববদা 
আপনার আপনি-আপনি প্নরূপে পূর্ণ গাকিয়াও এক মংশে মায়৷ 
উঠাইয়া, সেই মায়ার অধীশ্বর হইর়। নিখরূপ পারণ করেন। আবার 
এই অদ্য জ্ঞানস্বরূপ পুর্ণব্রগ্ছই মায়িক জগতের প্রাতি বার মধ 
প্রবিষ্ট হইয়া, ভূতে ভ্ুতে আত্মারূপে প্রতিবস্তর নিয়ন্তা হয়েন। 
নিপুণ, সণ, আত্মা এই তিনটিই তিনি। ইহা ভিন্ন তীহার আর 
একটি মুস্তি আছে। সেটি অবতীর। ঘখন যখন এই স্থষ্ট-জগতের 
বিপ্লব উপস্থিত হয়, যখন বখন ধর্মের গ্লানি, অধশ্রের অভ্যুথান হয়, 
তখন তখন এই প্রভুই সাধুদিগের পরিত্রাণ ও অসাধুদিগের বিনাশ জন্য 
মায়ামানুষ বা মায়ামানুধী রূপ ধরিয়া অবতীর্ণ হয়েন। যিনি মস্ত 
ধরিয়। অবতার-__ তিনিই চৈতন্যরূপে জীবে জীবে আত্মা । যিনি আত্মা 
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তিনি, ঘটাকাশ বেন মহাকাশ হইতে কখন খণ্ডিত হন না--একটা 
অজ্ঞানে মনে হয় যেন ঘটাকাঁশটা মহাকাশের অংশ, কিন্ত মহাকাশের 
ংশ কখনও হয় না__সেইরূপ আত্মাও আপন স্বরূপে পূর্ণ থাকিয়াও 
একটা অজ্ঞানে বা অবিদ্ভা-প্রভাবে মনে হয় যেন খগুচৈতন্য । ফলে 
এই অবিদ্ভার নাশ হইলে এই জীবপ্রবিষ্ট খগ্ুমত আত্মাই সর্ববব্যাপী, 
সর্বনীন্তর্যামী, সর্ব্রেশ্বর আত্ম! । বতদিন মায়ারচিত সর্বৰ বলিয়া! কিছু 
থাকে, ততদিন তিনি মাঁরাধীশ, সর্বেশ্বর, সর্ববনিয়ন্ত। ৷ কিন্তু মহা- 
প্রলয়ে খন সর্ব বলিয়া কিছুই গাঁকে না, তখন এই সর্বব্যাপী, 
সগ্ুণ পরমেখরই সর্ববশূন্য হইয়। আপনি-আপনি নিগুণ পরমপদ, 
তুরীয় ব্রহ্মী। ভাই সলা হইতেছে- -এই সমকালে নিগুণ, সগ্ুণ, আত্মা 
ও অবতাররূপী তুরীয়-বরঙ্গই প্রাপ্তির বন্ক পাদ কথার প্রথম অর্থে 
তবে তুরীয় পাদটিই পাওয়া যার ; প্রাজ্ঞ, ১জস, বিশ্ব এই মায়াজড়িত 
তিন পাদকে পাওয়া যায় না। ডে পাইবার বস্তু । স্বরূপটি 
সব অবস্থাতে এক হইলেও অন্য তিন পাদ্দে যদি স্বরূপবিস্মৃতি ঘটে, 
তবে এ তিন পাদ, প্রাপ্তির বনু নহে। 

দ্বিতীয় অর্থে তুরার পরমপাদকে পাওয়৷ বায় যাহা দ্বারা তাহা 
বুঝা যার। তুরীয়-পাদকে পাওয়৷ যার কাহা দ্বারা ? “ত্রয়াণাং 
বিশাদানাং পূর্বব-পুর্ব্ প্রবিলাপেন তুরীয়শ্য প্রতিপত্তিরিতি করণসাধনঃ 
পাদশন্দু। ভ্ররীয়স্ত তু পদ্যত হত কর্মসাধনঃ পাদশব্বঃ | 

মুমুক্ষু। মা! বীহারা মায়! হইতে মুক্তি ইচ্ছা করেন, তাহাদের 
এই গ্রবিলাপননূপ সাধনটিই ত প্রয়োজন। কিরূপে জাগ্রথকে 
সপ্সে, ন্বগ্রুকে শ্ুযুপ্তিতে, স্ুযুণ্ডিকে তুরীয়ে লয় করিয়া পরমপদে 
স্থিতিলাভ করা মার উহাউ 5 একমাত্র বুঝিবার বিষয় । 

এতি। বাবা ! উহার জন্যই ত জাগ্রণ্ড স্বগ্র, স্থযুপ্তি এই তিন 
অবস্থা গ্রথমে জান! চাই । মাওুক্য সেইজন্যই ত জাগরিত স্থান, স্গ্- 
স্থান, স্ুযুপ্ত স্থানের কগা আগে বলিতেছেন। জাগ্রত যাহাঁ, তাহার 
অভাবটি হইতেছে স্বপ্রকাল আবার জাগ্রৎ ও স্বপ্রের অভাব হইতেছে 
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সুযুপ্তি। আবার সকলের অভাব হইতেছে _্ুরীর । যখন যে শবস্থায় 
থাক, সেই সময়ে তাহার অভাবের অবস্থা ভাবনা করাই ত সাধনা । 

মুমুক্ষু। মা। মুখ্য কথাটি অগ্রে না ধরিলে গৌণ কথার 
ব্যাখ্যাতে আগ্রহ জন্মায় না, সেউ জন্যই সাধনার এই মুখ্য কথাটি 
প্রথমেই ধরিতে চাই । 

আরতি । বল কি জানিতে চাও? 

মুযুক্ষু। আবার বুলি--জাএণ্ড স্বপ্ন, স্ুমুপ্তি এই তিন অবস্থা 
জানিলে, একটি অবস্থাকে পরে পরের শবস্থার লয় করিয়া কিরূপে 
ন্দরূপধিশ্রান্তি হইবে তাহাই তত জানিতে ঢা | 

ভি । স্ত্রী শূদ্র সকলকেই অর্পিত এই সাধনাই করিতে বলিতেছেন । 
বেদমাতাঁর উপাসনার অথাৎ গায়রী সাধনার তি প্রয়োজনায় তন 
হইতেছে “বিল্পছে এবং ধীমহি” | আগ্রে জান পরে ধ্যান বা ভাবনা 
কর-_ইহাই একমাত্র সাধনা । এখন দেখ মাগ্ুক্য কি বলিতেছেন ? 
জাগ্রশ স্বপ্ন, স্থবুপ্তিকে প্রথমে জান। জানিয়। জাগ্রৎকালে, বিষয়ে 
জাগিয়। থাকিবার কালে, জাএাতের ভাব যে স্বপ্নকাল তাহার ভাবন! 
কর। আবার স্বপ্নকালে স্বপ্মের অভাব বে স্বযুপ্তি তাহার ভাবন। 
কর। আবার স্তুবুপ্তির অভ্াবটিকে ঘখন সাধন-ুনুপ্তিকালে ভাবন! 
করিতে পারিবে, তখন হইবে পরমপদে স্থিতি। তুমি জাগ্রৎথকেও 
জান আর জাগ্রতের অভাবকেও ত জান। জাঁগংকালে জাগ্রতের 
অভাবকে ভাবনা কর, করিলে জাগণ্ভাব ভুলিতে পারিবে । এইরূপ 
অন্যগ্ডলিও । 

মুমুক্ষু। মা! ! এই সাধনাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়! দাও । 

শ্রুতি | বাবা! অগ্রো জাত, স্বপ্ন, সুবুপ্তিতে কোন্‌ কোন্‌ 
অবস্থা হয় তাহা জান, পরে এক অবস্থার অভাবরূপ অন্য অবস্থায় 
যাওয়া যাঁয় কিরূপে তাহাই বুঝিবে। তুমি ব্/গ্র হইয়া, সেই জন্য 
এখানে কতকটা আভাদ মাত্র দিতেছি। যাহারা সাধনা করে না 
তাহাদেরও জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুপ্তি হয়। ইহারা জাগ্রথকালে ইন্ড্রিয় 
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িঁয়া শ্ুল বিষয় মাত্র ভোগ করে। কাজেই বিষয়ভোগের স্থুখ দুঃখ, 
রাগ দ্বেষে ইহারা সর্বদা ব্যাকুল। ইহার! পুনঃ পুনঃ জনন মরণ- 
দোলায় ছুলিতে থাকে । আবার ইহারা স্বপ্নকালে স্থুল বিষয়তোগ 
ছাড়িয়া মন দ্বারা স্ুল বিষয়ের সূক্ষন সংস্কাররূপ যে বাসনা, সেই 
বাসনা সমূহকে অন্তরিন্দিয় মন দ্বারা ভোগ করে এবং স্বুষুপ্তি 
অবস্থায় ইন্দ্িয়স্পন্দন ও মনংস্পন্রন শূন্য হইয়া অজ্ঞানের কোলে, 
অবিষ্ভার কোলে, অবিবেকের কোলে মোহাছন্ন হইয়া ঘুমাইরা পড়ে । 
কিন্তু ধাহারা সাধক, তাহারা ইন্দরিয়গণ যখন বিষয় লইয়৷ খেলা 
করিতে চায়, তখন ইন্দ্রিয় সমূহকে রোধ করিতে চেষ্টা করেন মনে 
কর, কর্ণ যেন বহু শব্দ শুনিতেছে। সেই সময়ে সাধক যদ্দি চিন্তা করেন 
এখনি যদি ঘুমাইয়া পড়ি, তবে ত্ত কর্ণ খোলা গাকিলেও কোন শব্দ 
শুনিতে পাঁওয়। যায় না । কিন্তু ঘুমের সময়েও মন স্বপ্ন দেখে । সাধক 
হারা, তাহারা মনকে ভাবনা-রাজ্যের স্বপ্প দেখান। তাহারা ভাবনা- 
রাজ্যে অফ্টদল পদ্ম, তাহার উপর সূরধ্য, চক্র, অগ্নিরূপ আসনের উপরে 
উপবিষ্ট শ্রীভগবান্‌কে বা 'ভগবতীকে তাহার গুণ ও কর্ম্ম চিন্তা করিয়া 
ভাবনা! করিতে থাকেন। কাজেই তখন ভাহার! জ্াগ্রকে স্বপ্পে লয় 
করেন। বাহিরের ইন্দ্রিয় তখন বিষ লইয়া জাগিয়া থাকে না; মন 
এ সময়ে ভাবনা লইয়! জাগিয়া থাকে। এ অবস্থা হইতে সাধনার 
পরিপাক দ্বারা মনঃস্পন্দনও লয় করিয়া তীহারা স্ৃযুপ্তি অবস্থা লাভ 
করেন। তাহাও লয় করিলে তবে তুরীয়ে স্বরূপ-বিশ্রান্তি লাভ কর! 
যায়। আচ্ছা, আর এক প্রকারে এই বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। 

' জাগ্রৎ অবস্থাকে স্বপ্নে লয় করা, ইহাই সকল প্রকার সাধনার 
ভিত্তি। জগত্টা বা দেহটা যাহাই হউক না কেন, যতক্ষণ না ইহা 
ভুলিতে পারিতেছ, ততক্ষণ স্বরূপ-বিশ্রান্তি কিছুতেই হইতে পারে ন!। 
চেতন পুরুষকে দেখিতে দেখিতে যখন আনন্দ পাইবে, তখন চেতন 
ভিন্ন আর কিছুই অন্ততঃ তোমার কাছে থাকিবে না। তুমি চৈতন্য- 
স্বরূপে শ্থিতিলাভ করিবে। ইহারই জন্য ভক্তিপথ ও জ্ঞানপথ। 
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আর যোগপথটি দ্বারা এই ছুই পথের ভিভ্তিটি দৃঢ় হয়। ভক্তিপথে 
শ্ীভগবান্কে দেখিয়া দেখিরা শ্রীগবানে তন্ময় হইয়া থাকিতে 
হয়, জগৎ্বিচারের আবশ্যক থাকে না ।. কিন্তু জ্ঞানপথে চিন্মায় প্রভুর 
দেখার শভ্যাস ত করিতেই হইবে ; শ্রাবণ, মনন" নিদিধ্যাসন ত থাকাই 
চাই--তার সঙ্গে সঙ্গে জগ দেখিয়া পিচার দ্বারা জগৎ দেখা আর 
যাহাতে না থাকে তাহাঁও চাই । বলা হইল ভক্তিপথের শ্রাবণ, মনন ত 
ইহাতে থাকেই তাহার উপরে জগতের বিচার দ্বারা দেখান হয়---তর্চ 
যেমন স্থির জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, সেইবূপ এই যে জগণ্, এটা 
সেই চৈতগ্যপুরুষই একটা মায়ার মুখোস পরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। 
মারার মুখোসটা একটা! ভ্রম মাত্র। ভরমটাকে জান বে এট| ভ্রম, তাবেই 
ইহা আর তোমায় ভুলাইতে পারিবে না; শেষে বুঝিতে পারিবে, 
রজ্জুতে যে সর্পত্রম, এ অর্পটা আদৌ নাই ; একমাত্র রজ্জুই আছে । 
তাই বলিতেছি, জ্ঞানমার্গে প্রথমে মনে হইবে তুমি যেমন জগতকে 
দেখিতেছ-_সেইরূপ জগত-দেহ ধারণ করির সেই টৈতন্যময্ব পুরুষ 
তোমায় দেখিতেছেন। জগংরূপ ধারণ করিফা তিনিই দাঁড়াইয়! 
আছেন। মাকাশের ভিতর দিয়া, বায়ুর ভিতর দিয়া, অগ্নির ভিতর 
দিয়া, জলের ভিতর দিদা পৃথিবী, পর্ববত, বৃদ্চ, লতা, মানুষ, পশু, 
পক্ষী এমন কি বাঁকা, মন, প্রাণ, চগ্ষু, কর্ণ এক কথায় জগতে যাহা 
কিছু আছে--স্ুন্দর, কুৎসিত, দুষ্ট, শিষ্ট, শত্রু, মিত্র, বালক, বালিকা, 
যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা সকলের মধ দিয়া তিনিই ভোমাকে দেখিতে- 
ছেন। তুমিও তিনি--ইহা তিনি জানেন, কিন্তু তুমি তোমাকে 
ঘটমধ্যবন্তী আকাশের মত খগুভাবে জানিয়াই সংসার-বিপদে পড়িয়াছ। 
যখন বুঝিবে সেই অখণ্ড চৈতন্যই তোমার মধ্যে পূর্ণভাবে থাকিয়া'ও 
খেল! করিতেছেন, তখন ইহাকে দেখিয়া! দেখিয়া তিনি হইয়াই সুরূপ- 
বিশ্রান্তি'লাভ করিবে । 

ুমুক্ষু। ইহার জন্তই জাগ্রণ স্বপ্ন ও স্যুপ্তিকে. বিশেষরূপে জানা 
আবশ্যক বুঝিতেছি। 
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শতি। বাবা! জাগ্রৎ হইতে সূপ্পে ঘাওয়া৷ অথবা শ্ুলজগতের 
রূপ-রস-গন্ধ-ম্পর্শশবের মধ্যে থাকির। বিষরে ঘুমাইয়া পড়া, আর 
ভাবনারাজ্যে ভগবানকে লইয়া! থাকা ঘত মহজ ভাবিতেছ, তত সহজ 
ইহা নভে । আকল শব্দ কর্ণে আসিতেছে, কিন্তু শব্দ শুনিতে শুনিতে 
শুনিব না ঘুমাইয়া পড়িব; তরঙ্গ ভঙ্গ দেখিতেছি, দেখিতে দেখিতে 
ইহাতে ঘুমাইয়া পড়িতেছি ; ইহ। আর না দেখিরা ভাবনারাজ্যে 
শ্রীভগরবত-লীল! দেখিতেছি উহ্হা সহজ ভাবিও না। 


মুমুক্ষু । পুর্বেবেও ত ইহা বলিলেন, কিন্তু মা! শব্দ শুনিতেছি, 
আর শুনিতে শুশিতে তাহ! না শুনিহ, হাতে ঘুমাইর়া পড়িয়া 
শ্রীভগবানের ডাক শুনিতেছি; ভরঙ্গভ% চক্ষে দেখিতেভি - দেখিতে 
দেখিতে তাহা ভুলির! শরীচৈতন্যকে ভাবনারাজো পাইতেছি ইহা ত 
হয়নামা? 


আতি। হয় বৈকি বাবা! পুর্বে ত বলিলাম, দেখনা কেন এত 
লোকের মধ্যে তুমি কথা কহিতেছ্, কিন্তু এখনি তোমায় নিদ্রা আক্রমণ 
করিল; তুমি এক মুহূর্তেই আর কোন কথাই শুনিলে শা, আর কিছুই 
দেখিলে না, এই পরিদৃশ্যমান্‌ জগণ্ড ভূলিলে, তোমার এই দেহ ভূলিলে, 
ইহা ত হয়--নিত্য দেখিতেছ। কি কৌশলে হয় তাহাই দেখ। 
সেই কৌশ্লটি জান-_জানিলেই জাগ্রৎকে সুষ্সে লয় করিতে পারিবে। 
আবার ভাবনারাজ্যে, স্বপ্ররাজ্যে শ্রীভগবান্কে লইবা খেল! করিতে 
করিতে যখন স্তাহাতে তন্ময় হইয়া যাইবে, তখন সব ভুলিয়া স্বপ্ন 
হইতে স্ুযুপ্ডিতে যাইতে পারিবে । আবার স্বপ্ত হইয়াও যখন 
দেখিবে “আর কিছুই নাই” তাহার পরেই বুঝিবে আর কিছুই নাই-- 
কেবল “আমিই আছি” | কিন্তু সাধনার পরিপন্ধাবস্থা যদি লাভ 
করিয়া থাক, তবে বুঝিবে “আমিই আছি”--ইহার সঙ্গে “আমিই 
সেই” ইহার অনুভব হইতেছে । ইহাতে যখন আনন্দ উঠ্ঠিবে, সেই 
নিঃসঙ্গ অবস্থায় সর্ববশ্রামরহিত হওয়! জন্য যে আনন্দ তাহাই নিরতিশয় 
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শীনন্দ ; অনায়াসপদ লাভের জ্ঞানজন্য আনন্দ; তাহাই সচ্চিদীনন্দ- 
স্গরূপে সরূপ-বিশ্রান্তি। এখন শ্রবণ কর স্সপ্রস্থান কি। 

ুমুক্ষু। মা বল। আহা কত সুন্দর ইহা_ কত প্রয়োজনীয় ইহ । 
আমি ধন্য হই! যাইতেছি | 'অকাঁরকে উকারে লয় করা, উকারকে 
মকারে লয় কর|-_করিয়। স্বরূপবিশ্রান্তি লাভ করা ; আহা, ইহাই ত 
সাধনা। | 

জ্রংঘআলী/ন্:দন্প: মাক ঘন্দীলনিয়নিত্ত্ত: দনিনিষাধুন্দ 
নজলী দিনা! হু: ॥৪॥ 


ই জজিরাণ মুপরমে জাগ্রত্বাসনাজোবস্থাবিশেষঃ সপনঃ। সবপ্রঃ শ্বানং 
আভিমানবিধরমস্য তৈজসন্েতি স্বপস্থানঃ | অন্থপ্রজ্ঞঃ ইন্দিয়াপেক্ষয়া 
আন্ঃস্থত্াৎ মনসম্ভ্বাসনারূপা চ স্পে প্রচ্ছা বন্যেতি। অপ্তীজঃ 
'একোবিংশতিমুখঃ  পুর্ন্বোক্তঃ। প্রবিবিক্তভূক্‌ বিশ্বস্ত সবিষয়হেন 
গ্রাঙ্জার়াঃ স্কুলারাঃ ভোঙ্গাম্‌; ইহ পরনঃ কেবল বাসনামাত্রা ভোজ্যেতি 
গ্রবিবিক্তো ভোগ সূন্ষনবিষরভোগ ইতি। তৈজসঃ বিষয়শূন্যায়াং 
প্রজ্ঞায়াং কেবল একশিন্পরূপায়াং বিষয়ি্বেন ভবতীতি তৈজসঃ 
তেজোন্তঃকরণং যস্ স তৈজসোন্তঃকরণ লীনঃ| দ্বিতীয়ঃ পাঁদঃ ॥ 


সেই আত্মা যখন সুপ্ধাবস্থার অধিষ্ঠাত হন, স্বগ্ণ ইহার অভিমানের 
বিষয় হয় বলিয়া ইনি সুপ্স্থান। বাহিরের ইন্সি় গুলি বিষয়ে ঘুমাইয 
পড়িলেও শন্তরিক্ডিয় মন পুন্বানুভৃত. বিবয়ের সংস্কার, বাজিয়ে 
সহায়তা বাতিরেকে্ ভোগ করে। শান্তলীন সৃম্মম বিষয়সংস্কার 
সমূহকে ইনি এ আন্তরিন্ির ম্ন দারা: আনুতিব. করেন, বলিয়া ইনি অন্ত 
প্রজ্ঞঃ। মনের বাসনাতেই এই দরষ্টাপুরুবের জ্ঞান গাঁকে বলিয়া 
ইনি অন্তঃগ্রচ্ছঃ | এই পুরুষ এই সময়ে বাসনাময় বিশ রচনা! করিয়া 
বাঁসনাময় দেহও থারণ করেন। অর্গ ইহার মস্তক; সূর্য ইহার চক্ষু) 
বায় যারা ভাসি, অগ্নি ইহার মুখ; অন্ত ্তরীক্ষ ইহার নাভি; জল ইহার, 
উদর; পৃগিনী ইহার চরণ - উনি এই প্তান ।. স্বাবসথায় চচছর্দাদি 


স্পা শিশাশিশশীশিিপিশসি 
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জ্ঞানেকত্িয় ও হস্ত-পদাদি কর্েন্িয় এই দশটি ইন্দ্রিয় যে মনে লীন হয় 
সেই পঞ্চ-জ্ঞানেন্তিয় পর্চ-কর্খন্দিয় পর্চ-প্রাণ ও মন, বুদ্ধি, চিত্ত, 
অহঙ্কার এই চারি অন্তরিক্র্িয় সেই মনৌলান অন্তরিক্মি় দ্বার ইনি 
ভাবনাময় বিশ্ব অনুভব করেন বলিয়। ইনি একোনবিংশতিমুখ বা 
একোনবিংশতি অনুভব দ্বার বিশিষ্ট। স্বপ্নাবস্থায় চক্ষু-কর্ণাদি 
ঘুমাইয়া পড়িলেও এই স্বপ্ন-পুরুষ অন্ত্লীন ইন্পিয়বিশিষ্ট মন দ্বারা 
দেখা শুনা সবই করেন বলিয়া ইনি একোনবিংশনিমুখ | প্রবিবিক্ত 
বলে সুষ্ষন-বিষয়কে । বিশ্ব-পুরুষের প্রজ্ঞা বিষয়সহিত বলিয়া যেমন 
ইহাকে স্থুলভুক্‌ বল! হয়, সেইরূপ তৈজস পুরুষের প্রজ্ঞা বিষয়. রহিত 
অর্থাৎ কেবল মাত্র বাসনারূপা৷ বলিয়। ইনি সুক্ষমভূক্‌ ইনি তৈজস। 
শব্দাদি বিষয়-সম্পর্ক-রহিত কেবল প্রক'্শময় প্রজ্ঞার তিনি অনুভব 
কর্তা বলিয়া ইনি তৈজস। স্বপ্নাভিমানী তেজে অর্থাৎ অন্তঃকরণে 
লীন বলিয়। ইনি তৈজস। 

মুমুক্ষু। মা! স্বপ্নকালে আমাদের মধ্যে কি ব্যাঁপার হয় তাহা 
ভাল করিয়া বল। 

শ্ুতি। বাহিরের দশ ইন্দ্রিয় বখন রূপ-রসাদি গ্রহণ না করে 
এবং গমন, চলন, বলনাদি না করে, এক কথায় বল! যাঁয় তখন ইহারা 
ঘুমাইয়৷ পড়ে। ইহাই হইল নিদ্রা । নিদ্রাকালে জ্ঞানেন্দ্রির় ও 
কর্ণেন্ডরিয় ঘুমাইরা পড়ে সত্য, কিন্ত অন্তরিক্দিয় যে মন তিনি ঘুমান না, 
তিনি সপ্ন দেখেন। জাগ্রশ্ড থাকা কি তাহা মোটামুটি সকলেই জানিতে 
পারেন কিন্তু স্বপ্নটা কি ইহাই তুমি জানিতে চাও। শ্রবণ কর। 

'জাগ্রতপ্রজ্ঞা অনেকসাধনা বহির্ববিষয়েবাবভাসমানা মনঃস্পন্দন- 
মাত্রা সতী তথাভূতং সংস্কারং মনশ্যাধন্ডে। তন্মনস্তথা সংস্কতং চিত্রিত 
পটো বাঁহ্বসাধনানপেক্ষমবিষ্া-কাম-কন্মভিঃ প্রেধ্যমাণং জাগ্রত্বৎ 
অবভাসতে ৷ তথাচোক্তম্‌ “ম্সত্স ীব্দজ্স ঘল্সাননী লালালদাকাষ” 
ছুন্াি। তথা দব হন মলব্রজীললগনি” ইতি প্রস্তত্য পক্সঈন 
বন: বউ লদ্বিলালমনূলননি” ইত্যাথববণে। 
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জাগ্রৎকালে পুরুষের প্রজ্ঞা বা বৃদ্ধি অনেক প্রকার চেীযুক্ত 
থাকে। আর এঁকালে এ বুদ্ধি বা জ্ঞান বাহিরের বিষয় লইয় খেলা 
করে বলিয়! বহির্বিবষয় মতই যেন ভাসমান হয়। বুদ্ধি তখন মনরূপে 
স্ফুরিত হইয়া বাহিরের বিষয়ের সংস্কার সমূহকে আপনার মধ্যেই ধারণ 
করে। এরূপ সংস্কার-চিহ্নিত মন চিত্রকরা পটের মত। জাগ্রত 
বাসনাযুক্ত মন স্বপ্রকালে জাগ্রতের ন্যায়ই ভাসে। যেমন চিত্রিত পট 
চিত্রমত ভাসে সেইরূপ। ' তবেই হইল জাগ্রৎসংসারবিশিষ্ট মন 
জাগ্রতবৎ ভাসমান হয়। নানা চিত্রে চিত্রিত পট যেমন কোন প্রকার 
বাহাচেষ্টার অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ চিত্রিত পল্সে চিত্রিত ভ্রমরের যেমন 
কোন চেষ্টা থাকে না সেইরূপ । মন কিন্তু তখন অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম 
দ্বারা প্রেরিত হইয়াই জাগ্রৎ্ব ভাসমান হয়। বৃহ্দারণ্যক শ্রুতিও 
বলেন_ স্সহ্য জীল্মত্য ঘল্নীনলীলা লামনাহাষ” এই জাগ্রৎ অভিমানী 
পুরুষ আপনার সমস্ত সম্পত্তিম্বরূপ বাসনাগুলি লইয়াই স্বপ্ন দেখেন 
অর্থাৎ ইতি বাঁসনাপ্রধান স্বপ্রমাত্রই অনুভব করেন। অথর্ববণ বেদের 
্রাহ্মণ প্রশ্নৌপনিষদও বলেন-_ঘ ঈন্নী ললল্ন্জী মত্রনি” মনরূপ 
পরমদেবতা স্বপ্নকালে সমস্তই বাসনাময় দেখেন, মার বাসনামাত্র 
বলিয়া সমস্তই একীভূত অনুভব করেন। ইহা বলিয়৷ আরর্ববণ শ্রুতি 
আবার বলিতেছেন “গম ইন; জ্লস্ লন্দিমাললনুলননি” অর্থাত 
স্বপ্নকালে এই মনাখ্য দেবতা, এই দ্রষ্টা পুরুষ-_মনের মহিমা, মনের 


বিভূতি অনুভব করেন। 
মুমুক্ষু। সাধনার সঙ্গে মিলাইয়া এই কথাগুলি আবার বলিলে 


ভাল হয়। 
শ্রতি। আচ্ছা মনোযোগ কর। ন্বপ্নকালে মনে কতকগুলি 
বাসনামাত্র থাকে। এই বাসনাগুলি আবার জাগ্রদনুভূত বিষয়সমূহের 
সংক্ষীরমাত্র ৷ চিত্রপটে চিত্রিত ছবিগুলির মত এই সমস্ত সংস্কার। 
কিন্ত পটে আকা ছৰি সমুহের আধার যেমন পট, সেইরূপ বাসনা- 
সমুহের আধারস্বরূপ ধিনি, তিনি হইতেছেন শ্বপ্মাভিমানী 'দ্রষ্টা পুরুষ। 
৬ 


8 মাওুবোপনিষদ। 
তুমি ুমুক্ষু তুমি স্বন্বরূপে বিশ্রামলাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। 
পুর্বে বলিয়াছি, আবার 'এখনও বলিতেছি__ইহারই জন্য তোমাকে 
তোমার বাহিরের ইন্দ্িয়গুলি যাহাতে বাহিরের কোন বিষয়ে স্পন্দিত 
না হয়, তাহাই প্রথমে করিতে হইবে। ইহা হইবে তখন যখন তুমি 
ভিতরের দেবতাকে ধ্যান করিতে পারিবে । এই ধ্যানে রূপদর্শন এবং 
নামজপও থাকিতে পারে। চক্ষু সুধ্যমগুলের ভিতরে প্রণবান্তর্ব্তী ইষ্ট- 
মুদ্তি হৃদরে ঝ৷ কুটস্ফে দেখুক, আর কর্ণ যে «নাম মুখ উচ্চারণ করিতেছে 
তাহাই ভিতরে তন্ময় হইয়া শুনুক, ইহাতে বাহিরের ইন্দরিয়ের কর্ম 
আর হইবে না । ভিতরের শব্দে তন্ময় হও, ঘরের ভিতরে ঘটিকা- 
যন্ত্রের টক্টকানি আর শুনিতে পাইবে না। শব্দও হইতেছে আর 
কাঁণও খোল। আছে অথচ শব্দ তুমি যখন না শুনিতে পাঁও--তখন দেখ 
দেখি তুমি বাহিরের শব্দে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে কিনা? এই ভাবে 
সকল বাহ ইন্দ্রিয় ষখন ঘুমাইয়া৷ পড়িবে, তখন অন্তরিন্দ্িয় মন অথবা 
মনের দেবতান্সরূপ যিনি-তিনি শুধু সংস্কার বা বাসনারূপে অবস্থিত 
এই মনকেই দেখিতে খাকিবেন। এই হইলে তুমি জাগ্রত অবস্থা 
ছাড়াইয়া স্বপ্নাবস্থায় আসিয়াছ অর্থাশ জাগ্রঙকে স্বপ্পে বা অকারকে 
উকারে লয় করিতে পারিয়াছ জানিবে। যখন জাগিয়া আছ-_-তখনই 
জাগরণ অবস্থাতেই জাগরণের অভাব যে স্বপ্রাবস্থা তাহার ভাবনা 
কর। উহা হইতেছে ভগবানের গুণকম্্ম ভাবনা করা। ইহা দ্বারা 
ভাবনারাজ্যে থাকিতে পারিবে। অর্থাৎ অ উত্তে লয় হইবে। 

মুমুক্ষ । পুরুষ স্বপ্নকালে অন্তলীন বাহা বিষয় সংস্দারসমূহকে 
অন্তরিন্দিয় মন দ্বারা অনুভব করেন বলিয়াইত অন্তঃপ্রজ্ঃ ? 

আর্তি। হী তাহাই। স্প্নকালে মনের বাসনাসমুহেই এই জফ্টা- 
পুরুষের জ্ঞান থাকে বলিয়া ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞঃ। বিশ্বপুরুষের প্রজ্ঞা 
ইন্দ্রিয় জন্য ; ইন্ড্রিয়গুলি আবার বাহিরের বিষয় লইয়া! জাগ্রত থাকে 
এই জন্য বিশ্ব বা জাগ্রতপুরুষ বহিঃপ্রজ্ঞঃ কিন্তু স্বপ্রপুরুষের প্রজ্ঞা 
মন জন্য। ইন্দ্রিয় ঘুমাইয়া পড়িলেও মন জাগ্রত থাকে পূর্বে 
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বলিয়াছি। সাধকের মন কিন্তু প্রীভগবানের গুণকর্্মরূপ বাস্না 
লইয়াই বিহার করে, ইহা মনে রাখিও। চেতন পুরুষের প্রজ্ঞা তখন 
বাসনাময় মন লইয়। থাকেন বলিয়া ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞঃ। আরও দেখ 
ইন্দিয় বাহিরে বেড়ায়, মন কিন্তু ভিতরে সঙ্ষন্প বিকল্প করে। এজন 
ইল্জিয় অপেক্ষা মনটি অন্তস্থ। ্রপ্পপুরুষের প্রজ্ঞা যেহেতু বাসনাময় 
সেই হেতু তিনি অন্তঃগ্রজ্ঞঃ | অন্য অন্য বিশেষণগুলির কগা পূর্বে 
বলা হইয়াছে। 

বন স্মী ন জস্মল জাম জামনল, ল জত্বন বর দক্যনি নল্‌ 
সত্বমম্‌.। স্বত্্ঘান হব্দীন্নুন; সন্রালঘরল হনালন্হলনী স্ালন্হন্তুক 
বিনান্বুতব: দাক্সন্কুনীম: জা: ॥& 
_. বন যস্মিন স্থানে কালে বা বম: : পুরুষঃ সত্ব জাম জালঘন 
নকঞ্চন পদীর্থং ভোগং বা ইচ্ছতি ল নম্বল ক্র্দ পঞ্নি ন কমপি 
পুর্রবয়োরিবান্যথাগ্রহণলক্ষণং স্বপ্নদর্শনং বিদ্বাতে নন্‌ স্বুঘ্বম গাঢনিদ্রা- 
বিশেষঃ। ন্বন্তরমব্জান হীন: | নুযুণ্ং স্থানং বন্য স হুষুপ্তস্থানঃ। 
স্থানিদ্বয়প্রবিভক্তং মন:ঃস্পন্দিতং দ্বৈজীতম্‌। তথারূপ-অপরিত্যাগেন 
অবিবেকাপন্নং নৈশতমোগ্রস্তমিবাহঃ সপ্রপঞ্চকম্‌ একীভূতমিত্যুচ্যতে । 
দ্ৈতভানস্য অজ্ঞানতমোগ্রন্তত্বেন একীভূত ইব। অতএব স্বপ্জাগ্রম্মনঃ- 
স্পন্দনানি প্রজ্ঞানানি ঘনীভূতানীব, সেরমবস্থা অবিবেকরূপত্থাৎ প্রজ্ঞান- 
ঘন উচ্যতে। অখিলজ্ঞানানাং জাগ্রৎস্বগ্রজানাং সন্গীভাব ইব তদ 
ইতি প্রজ্ঞানঘনঃ। যথা রাত্রৌ' নৈশেন তমস! অবিভজ্যমানং সর্ববং 
ঘনমিব তদ্বৎ প্রজ্ঞানঘন এব। এব শব্দাৎ ন জাত্যন্তরং প্রজ্ঞান- 
ব্মতিরেকেণাস্তীত্যর্থ; ॥ * ক্মানন্ময: মনসো বিষয়-বিষয়ী-আকার 
 স্পন্দনায়াসহুঃখাভাবাৎ ক্সানন্হমঘর আনন্দপ্রায়ঃ; ন আনন্দএব, 
অনাত্যন্তিকত্বাৎ । হি যত সাত গ্মানন্হম্্ুন্দু। যথা লোকে নিরায়াসঃ 
স্থিতঃ সুখী আনন্দভূক্‌ উচ্যতে অত্যন্ত-অনায়াসরূপা হীয়ং শ্থিতিঃ অনেন 
আত্মনা অনুভূয়ত হুন্সানন্হধুব্দ। হমী$ব্স নহল ন্সালন্হ: ইতি 
শ্রুতেঃ। স্বিলীন্তুদ্ব; চেতঃ অজ্ঞীনাবরণেপি অন্যাবরণলয়াড কিঞ্চিৎ 


৪৬ _ মাগক্যোপনিষদ্‌। 


স্বরূপানন্দ স্ফুরণং। চেতে| মুখং আনন্দভোগদারং যন্ সঃ। একক 
নন্দাত্মানি তদাহজ্ঞানানন্দা-কারবৃত্ত্া ভোক্তৃন্কং মুখত্বং চোপচধ্যত ইতি 
ভাবঃ। যদ্ধা স্বপ্নাদি প্রতিবোধং চেতঃ প্রতিদ্বারীভূতত্বা চেতোমুখঃ ; 
বোধলক্ষণং বা চেতোদারং মুখমন্য স্বপরাগ্ভাগমনং প্রতীতি চেতোমুখঃ। 
সাক্মত্তুনীয: দাহ: । তৃততবিষ্যজ্জ্ঞাতৃত্বং সর্বববিষয়জ্ঞাতৃত্বং অস্মৈ- 
বেতি প্রাজ্ঞঃ। অথবা প্রজ্ঞপ্ডিমাত্রং অশ্তৈৰ অসাধারণং রূপমিতি 
প্রাজ্ঞঃ। প্রকৃটং বিষয়াইপুক্তং স্বরূপং জানাতি যন্তদা প্রজ্ঞঃ স এব 
প্রীজ্ঞঃ।  ইতরযোর্বিবশিষমপি বিজ্ঞানমন্তীতি। সোহয়ং প্রাজ্ঞ 
স্তুতীয়ঃ পাদঃ। 

যে স্থানে বা যে কালে স্বপ্তপুরুষ কোন কাম বা তোগেচ্ছা কান! 
করেন না, কোন স্বপ্নও দেখেন না তাহাই স্থযুপ্ত অবস্থা । সেই অব- 
স্থার অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্যম্বরূপ আত্মা, তিনি স্থযুপ্তিতে অভিমান করেন 
বলিয়া তাহাকে বলা হয় সুযুপ্তিস্থান। তিনি একীভূত। জাগরণ ও 
্বপ্নীবস্থাতে প্রপঞ্চময় বিশ্বের পৃথক্‌ পৃথক্‌ বস্তুর পৃথক্‌ পৃথক নোধ 
থাকে। কিন্তু কুয়াসাতে যেমন নানা আকার বিশিষ্ট বন্তু সকল 
একাকারে অনুভূত হয়, সেইরূপে এই বিচিত্র বস্তুপরম্পরাপূর্ণ বিশ্ব 
ুুপ্তিকালে একীভূত হইয়৷ থাকে বলিয়া নুযুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে একীভূত 
বলা হয়। ইনি প্রজ্ঞানঘন। ন্তুযুপ্তিকালে নানাপ্রকার বস্তুর নানা- 
প্রকার জ্ঞান, মিশ্রিতের ন্যায় থাকে বলিয়া স্থুযুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে 
প্রজ্জান-ঘন বলা হয় অর্থাৎ স্ুযুপ্তিকালে বস্তু সমূহের জাতিগুগক্রিয়া 
ইত্যাদির পৃথক্‌ পৃথক বোধ থাকে না, একটা মিশ্রিত জ্ঞান থাকে 
বলিয়া ইনি প্রকৃষ্ট জ্ঞান-মূত্তি। ইনি এই সময়ে আনন্দময় বা প্রচুর 
আনন্ব-পুর্ণ, কিন্তু আনন্দ-্বরূপ নহেন। মনটা যখন বিষয় আকারে 
ব! বিষয়ী আকারে স্পন্দিত হয়, তখন যতই অল্প হউক না এ স্পন্দনেও 
আয়াস থাকে । স্পন্দনায়াসের 'কোন প্রকার ছুঃখ, বিষয় অনুভবের 
কোন প্রকার ক্রেশ, ন্ুযুপ্তি অবস্থায় থাকে না বলিয়৷ . স্থৃযুপ্তির 
অধিষ্ঠাতাকে আনন্দময় বলা হয়। প্রচুর অর্থে ময়টু প্রত্যয় হয়। 


' মাতুক্যোপনিষদ্‌। ৪৭ 
প্রচুর আনন্দ থক! এক বস্তু আর আনন্দ-স্বরূপে স্থিতিলাভ করা 
অন্য বস্ত। এই তিনি প্রচুর আনন্দ-পূর্ণ, কিন্তু আনন্দ-স্বরূপ নহেন। 
তিনি আনন্দভুক। লোকে মায়াসশূন্য হইয়া থাকিলে যেমন তাহাকে 
স্থখী বলা যায়, সেইবূপ আয়াসশূন্ স্থযুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে আনন্দভুক্‌ 
অর্থাৎ স্থখের ভোক্তা বলা যায়। সর্বপ্রকার স্পন্দনশূন্য ভাবে যে 
স্থিতি তাহাই হইল নিরতিশর স্থুখ। এই স্থখে সুখী বলিয়া তিনি 
আনন্দভূক্‌। ইনি চেতোমুখ। স্বপ্প ও জাগরণ এই ছুই অবস্থার 
আনন্দ-ভোগের বা জ্ঞানের দারন্বরূপ ইনি। ইনি প্রীজ্ঞ। জাগরণ ও 
স্বপ্নীবস্থাতে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান থাকে, কিন্তু এই অবস্থাতে জাগ্রৎ 
স্ব্াবস্থাপেক্ষীও নিরুপাধি জ্ঞান হয় বলিয়া ইনি প্রীজ্ঞ। সেই জন্য 
এই প্রাজ্ঞ, আত্মার তৃতীয় পাঁদ। ূ 

মুমুক্ষ। মা! জাগ্রত ও স্বপ্নস্থানের কথা বলা হইয়াছে । এখন 
্যুপ্তি কি এবং স্থুযুপ্তিতে যিনি অভিমান করেন তিনি কি ভাবে থাকেন 
তাহাই শুনিতে চাই । 

শ্রুতি। জাগ্রত স্বপ্ন এবং স্থৃযুপ্তি এই তিন অবস্থাতে একটা 
সমতা আছে সেই সমতা হইতেছে তত্বজ্কানের অভাব । তন্বজ্জীনের 
প্রবোধটাই হইতেছে নিদ্রা। এই তিন অবস্থা তত্বজ্ঞানশূন্য বলিয়া 
একরূপ হইলেও অন্য বিষয়ে ইহাদের পার্থক্য আছে। জাগ্রত 
অবস্থাতে শ্থুল বিষয়কে জানিবার প্রবৃত্তি থাকে । এইজন্য ইহা দর্শন- 
বৃন্তি বিশিষ্ট । কিন্তু স্বপ্নাবস্থা হইতেছে অদর্শন-বৃত্তি বিশিষ$ট । অর্থাৎ 
স্থল বিষয়ের দর্শন হইতে ভিন্ন যে জ্ঞান তাহাই থাকে স্বদ্নাবস্থায়। 
এই জ্ঞানট! কেবল বাসনা মাত্র বলিয়া ইহা অদর্শন। এই বাসনাময়ী 
বৃত্তি যে অবস্থায় হয়, তাহা হইল স্বপ্র। স্বপ্নকে সেইজন্য অদর্শনবৃত্তি 
বলে। কিন্তু স্থধুপ্তিকালে জাগ্রতের মত কোন ভোগেচ্ছা নাই স্বপ্নের 
মত কোন .বাসনাও নাই। এই অবস্থায় আসিলে স্থগ্ু-পুরুষ কোন 
কাম বা ইচ্ছার কামনা করেন না, কোন স্বপ্নও দেখেন না। স্তুযুণ্তি 
বলে তাহাকে যেখানে কোন ইচ্ছাও খাঁকে না, কোন স্বপ্নও থাকে না। 


৪৮ মাওুক্যোপনিষদ্‌। 


্বষুপ্তিতে অভিমান করেন বলিয়া প্রীঙ্ৰর পুরুষকে বলে স্বৃযুণ্ডি- 


স্থান | 
মুমুক্ষু। মা! জাগ্রত স্বপ্ন ও স্ুযুপ্তি কোন্‌ বিষয়ে এক এবং 


কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে ভিন্ন তাঁত ত বুঝিলাম। কিন্তু উা বুঝিয়া আমি 
মুক্তির পথে চলিতেছি কিরূপে ? 

শ্রুতি । কোথায় বদ্ধ ইহা না ধরিতে পারিলে মুক্ত হইবে 
কিরূপে ? জাগ্রত, স্বপ্ন, স্ুযুপ্তি এই তিনটি মায়াকৃত বা মায়িক। যখন 
স্থল ভোগের বাসনা জাগে, তখন তুমি জাগ্রত"; যখন সুন্মন বাসন! মাত্র 
তোমার ভোগের বিষয়, তখন তুমি স্বপ্র দেখিতেছ আর যখন, কোন 
ভোগেচ্ছা থাকেন৷ কোন বাসনাও জাগেনা তখন তুমি স্থপ্ত। 
সাধারণ জীবাত্মা এই তিন অবস্থায় মায়ার হস্তে ক্রীড়নকবড। এইটি 
জানিয়া “উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং” আত্মা দ্বারা আত্মার উদ্ধার কর। 
মায়ার হস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার ষে কাধ্য তাহাই মুমুক্ষুর 
সাধনা । এই সাধনা করিতে পার যাহাতে তাহার কথা বলিতেছি। 

মুুক্ষু। মা! বুঝিতেছি যিনি জাগ্রত স্বপ্ন ও স্থযুণ্ডিতে অভিমান 
করেন_-করিয়া বদ্ধমত হয়েন, সেই অহংকারবিমু়াত| যখন আর 
অভিমান করেন না, তখনই তিনি মুক্ত । কোন কিছুতে অভিমান না 
করাই মুক্তি। অভিমান করিলে (১) জাগ্রৎ অভিমানী স্থুল বহিঃ- 
প্রজ্ঞঃ_বাহ্ বিষয় অনুভব করেন। (২) স্বপ্রাভিমানী অন্তঃপ্রজ্ঞঃ-_ 
বাসনামাত্র অনুভব করেন। (৩) স্বুবুপ্ত্যাভিমানী একীভূতঃ প্রজ্ঞান- 
ঘন--নানাপ্রকারের বস্তু একাকারে অনুভূত হয় এবং নানাপ্রকারের 
জ্ঞান মিশ্রিতের ন্যায় থাকে । 

আবার-_-(€১) জাগ্রৎ অভিমানী এবং (২) স্বপ্নাভিমানী অপ্তাঙ 
এবং একৌনবিংশতিমুখ । (৩) কিন্তু স্ুযুপ্ত্যভিমানী কোন অঙ্গবিশিষ্ট 
নহেন, কিন্তু আনন্দময় ও কেবল চেতোমুখঃ। 

আবার-_€১) জাগ্রৎ অভিমানী স্থুলভুক্। (২) স্বপ্নাভিমানী 
প্রবিবিস্ত ব! সুক্গবভুক্। (৩) স্বৃযুপ্তযতিমানী_ আনন্দভুক্‌। 


মাগুক্যোপনিষ?্‌ ৪৯ 
প্রাজ্ঞ পুরুষ স্থুযুপ্তিতে অভিমান করিয়া একীভূত প্রজ্ঞানঘন 
আনন্দময় আনন্দভূক্‌ চেতোমুখ যে হয়েন তাহা! কিরূপ, তাহাই এখন 
বুঝিতে চেষ্টা কর। 
মুমুক্ষু। বল। কিন্তুমা! প্র িিিভিজা কিন 
সামর্থ্য কিছুই থাকে না । আমি যেন জড়ের মত অন্য কাহারও দ্বারা 
চালিত হই মাত্র। যদি কিছু করিতে হয় ত জাগ্রৎ ধরিয়াই করিতে 
হইবে। 
শ্রুতি। নিশ্চয়ই । তুমি ব্যগ্র হইয়াছ। আচ্ছা সাধনার কথা 
আবার এখানে দিতেছি আঁবণ কর। তুমি যখন জাগ্রত, তখন তোমার 
ইন্দ্িয়গুলি ভোগ করিতেই ব্যস্ত। ইন্দ্রিয় বিষয় লইয়া যখন ক্রীড়া 
করে, তখনই জাগৎ অবস্থ। ৷ এই অবস্থাকে মানুষ অন্যরূপে পরিবর্তন 
করিতে পারে । স্থুল রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ভোগ না করিয়৷ মানুষ 
ভাবনারাজো গিয়া সুক্ষ বিষয় ভোগ করিতেও পারে। ন্বপ্রে যাহা 
ভোগ হয়, তাহা সুক্গন হইলেও অশুভ ভোগও হইতে পারে। ভোগ- 
ত্যাগেই মানুষের স্বরূপবিশ্রান্তি হয়। ইহা একবারে মানুষ 
পারে না বলিয়া, মানুষ একবারে কন্মত্যাগ করিতে পারেন৷ 
বলিয়া, একবারে কামনা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়না বলিয়া মানুষকে 
জাগ্রাতের অভাব ভাবনারূপ শুভকামনা, শুভকণম্মর ইত্যাদি করিতে 
শিক্ষা দেওয়া হয়। ভ্ীভগবানের কন্ম যখন করে, জীভগবানের 
নিকটে থাকিবার কামনা বখন করে, তখন মানুষের শুভকন্ম্, শুভ- 
কামনা হয়। ইহা হয় অন্তর-রাজ্যে, ইভা হয় তাবনা-রাজ্যে। 
এ রাজ্যে বাহিরের ইন্ডজিয়গুলিকে ঘুম পাড়াইয়া, বাঁসনা দ্বারা মনকে 
খাটাইতে ভয় ॥ প্রণবসাধনায় ধিনি অকারকে উকারে লয় করিতে 
পারেন, তিনিই জাগ্রৎ অবস্থ। হইতে স্বপ্রীবস্থায় গমন করিতে পারেন। 
এই পর্যন্ত উঠিতে পারিলে মানুষ স্বপ্নের উপরও কর্তৃহ্ করিতে পারে। 
ইহাঁকেও যখন স্ুযুপ্তিতে আনিতে সমর্থ হয় অথাৎ সর্ববভোগেচ্ছা ও 
সর্ববকামন! তআাগ যখন মানুষ করিতে পারে, তখন এক নূতন আনন্দময় 


ও মাও্কোপানিষদ | ' 
আনন্দভূকের অবস্থা সাধনা দ্বারা লাভ করে। পরে এই বিষয় 
বিশেষরূপে শ্রবণ করিও। এখন একীভূত ইত্যাদি কিরূপ তাহাই 
শ্রবণ কর। 

মুযুক্ষু। জিরা রি পূর্বেব ত একীভূত 
কিরূপে ইহা বলিয়াছ, কিন্তু এখানে আমার আশঙ্কা এই যে প্রাজ্ঞ- 
পুরুষও ত দ্বৈতসহিত, তবে তিনি একীভূত এই বিশেষণ কিরূপে 
সম্ভবে ? 

শ্রুতি। রাত্রির অন্ধকার যখন দিবসকে গ্রাস করে, তখন যেমন 
ছুই থাকে না, সেইরূপ একট! অবস্থা স্থপ্ড পুরুষের হয়। জাগ্রণ ও 
স্বপ্ন এই ছুই অবস্থাতে মনের স্ফুরণরূপ দ্বৈতসমূহ থাকে । উহা কিন্ত 
আপনি আপনি যে আত্ম! তাহ! হইতে ভিন্ন। তাহার উপরেই মনের 
স্ফুরণ হয়। স্থপ্ত আত্মা আপনার আপনি আপনিরূপ কখন ত্যাগ করেন 
না সত্য, কিন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন দিবার মত একটা আত্মবিস্মৃতি-রূপ 
অবিবেক দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েন বলিয়া তিনি আপনাকে একটা বিস্তৃত 
কারণশরীররূপে অবস্থিত দেখেন। সেই কারণরূপ উপাধিবিশিষ্ট 
আত্মাকে একীভূত বলা হয়। আপনাকে আপনি ন! জান! রূপ অজ্ঞান 
বা অবিবেকই স্থৃপ্তপুরুষের কারণ-দেহ বা অব্যাকৃত উপাধি । 

মুমুক্ষু। বুবিলাম ্ৃযুগ্ডতি সময়ে সমস্ত কার্য কারণরূপ হইয়া যায়, 
আর সেই কারণরূপ উপাধি বিশিষ্ট আত্মাকে একীভূত বলা! হয় কিন্ত 
এ কারণরূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মাকে প্রজ্ঞানঘন এই বিশেষণ কিরূপে 
দিতেছেন ? আত্মা ত আঁপনন্বরূপে সর্ব উপাধিশূন্য ; ইনি ত নির- 
পাঁধিরূপ | তথাপি প্রজ্ঞান্ঘন কিরূপে ? 

শ্তি। স্বপ্ন আর জীগ্রৎকালে মনের ক্ফুরণরূপ যে প্রজ্ঞান 
তাহা যে স্থযুণ্তিতে থাকেনা তাহা ত নয়; থাকে। কিন্তু পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ না থাকিয়া ঘনীভূত মত হয়। ইহাই অবিবেকরূপ 
হওয়ায়, ইহাকে ঘনপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞানঘন এই বিশেষণ 
দেওয়া হয়। যেমন রান্িকালে দিবসদৃষট সমস্ত পদার্থ 


মাতুক্যোপনিষদ। ৫১ 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়! ঘনবৎ হয় সেইরূপ। জলপুরিত কাল মেঘ, বৃষ্টি- 
ধারা সণূহ তাহার মধ্যে আছে কিন্তু বৃষ্টি হইতেছে না-_সেই অবৃষ্টি 
সংরন্ত অন্ুবাহমত, তরঙ্গশুন্য সমুদ্রমত অথবা নিবাত নিক্ষম্প দীপ- 
শিখামত তিনি প্রজ্ঞানঘন। আরও স্পষ্ট করিয়! বলিতেছি শ্রাবণ 
কর। জাগ্রৎ ও স্বপ্র অবস্থায় মনের স্ফুরণরূপ যে ঘটপটাদি বিভাগ- 
যুক্ত প্রজ্ঞান তাহা স্ুবুপ্তি অবস্থাতে, বুদ্ধি যখন তমোগুণরূপ অবিবেক 
দ্বারা আচ্ছন্ন হয়--তখন ঘন তন্গকার মত হইয়া যায়। ঘটপটাদির 
বিজ্ঞান না থাকিয়া, ঘটপটাদি বিভাগযুক্ত না গাকিয়া, এক অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকারঘন একটি পদার্থ যেন হইয়া যাঁয়। এই জন্য 
আত্মাকে প্রজ্ঞানঘন বলে। আনন্দময়, আনন্দভূক্‌ বিশেষণগুলির 
কথা পুর্বে বলা হইয়াছে । 

মুমুক্ষু। চেতোমুখ তিনি কিরূপে আর একবার বলুন । 

অর্গতি। মুখ বলে দ্বারকে। বোধরূপ যে চিত্ত তাহা! দ্বারা সপ্- 
শাত্বা স্বপ্প ও জাগরণ অবস্থাতেও আগমন করিতে পারেন। স্বপ্ত আত্মা 
সপ্ন আর জাগ্রতময় প্রতিবোধরূপ চিন্তের প্রতিদবারভূত বলিয়া 
ইনি চেতোমুখ | 

মুমুক্কু। ইনি প্রাজ্ঞ কেন এ সম্বন্ধে পুর্নেন বলিয়াছেন নিরুপাধির 
জ্ভান বা উপাধিশূন্য হওয়ার জ্ঞান তীহার প্ররুষ্টরূপে তখন হয় বলিয়া 
তিনি প্রীজ্ঞ। অর্থাৎ “আর কিছুই না৯” এই ভ্ঞানটি তাহার সুমুপ্তি- 
কালেও থাকে, কারণ নিদ্রাভঙ্গে মানুষ বালে আহা বেশ ছিলাম । যদি 
জিজ্জাস! করা যায় কিসে বেশ ছিলে, তখন বলে আহা ! আর কিছুই 
ছিল না, বেশ ছিলাম। “আর কিছুই ছিল না” এই থে স্মরণ হয়*- 
সেই স্মরণটি কিন্তু সুমুপ্তির অনুতবেরই স্মৃতি। যাহা পুর্ব অনুভূত, 
হয তাহাই সম স্মৃতিতে তে আইসে | 

আর্তি ৷ যদিও স্তৃপ্ত পুরুষের নিকট অন্য সমস্ত জ্ঞানের লয় হয় 
আর “আর কিছুই নাই” এই অনুভৰ থাকার জন্য তীহাকে প্রীজ্ঞ 
বলা হয়, কিন্তু আরও এক কারণে তীহাকে প্রাঞ্ঞ বলা যায়। স্থুমুপ্তি- 


৫২ মাুকোপনিষর। 
কালে পুরুষ, সকল বিষয়ের বিশেষ জ্ঞানরহিত হন সত্য, কিন্তু জাগ্রৎ 
'ও স্বপ্ন কালে উৎপন্ন সমস্ত হি তিনি জানিতে পারেন বলিয়া! 
তিনি প্রাজ্ঞ । 

আর কিছুই 'নাই--আমিই আছি -আমিই সেই--নিরুপাধির 
সময়েও স্বরূপ জ্বানের এই ক্রমগ্ডলি বিশেষরূপে ধারণা করিও । 
আত্মার তৃতীয় পাদের কথা জানিলে; এখন এই প্রাজ্ঞই স্বরূপ 
অবস্থাতে ফি তাহা বা কর। 


ঘম মক্বব হল নর হলী$ন্নত্যাজস ভীলি: ঘভবহ্য সম- 
নাছেধী তি বুনানাজ্‌ ॥ই॥ 


এষ হি উত্তরূপঃ শুদবুদ্ধস্বরূপঃ 5 প্রাজ্ঞঃ সবেশ্বরঃ সাধি- 
দৈবিকম্য ভেদজাতম্ সর্ববস্য ঈশ্বরঃ ঈশিতা প্রভুঃ। নৈতন্মাৎ জাত্যন্তর- 
ভূতোহন্যোমিব সান্মনন্মরন স্ি মীজয ইতি শ্রদতেঃ। এব 
সবনজ্ৰঃ অয়মেন হি সর্ববস্য অর্বভেদাবাস্থ্ব জ্ঞাতা ইতি এষ জবনজঞঃ। 
আতএব এষোহন্তর্ধীমী মন্তরনুপ্রবিশ্য সর্দেষা; ভূতানাং বমরিত 
নিয়ন্তাইপ্যেষ এব। সর্ববান্তরপ্রেরক ইতি বা। এষ যোনিঃ কারণং 
সর্বন্য যতঃ যথোক্তং সভেদং জগণু প্রসুয়ত ইতি। সর্ববস্তৈষ যোনিঃ 
কারণং হি যতোতো ভূতানাং উৎপত্বিধ্বংসশীলানাং বস্তুনাং প্রভ- 
বাপ্যয়ৌ উৎপত্তি প্রলরৌ অস্মাদেবেতি শেষ) ॥ 

, এই প্রাজ্ঞ আপনি আপনি ক্গরূপে যখন স্থিতি লাভ করেন, তখন 
ইনি মায়াধীশ বলিয়! সর্বেশ্বর। ইনি তখন সমস্তই জানেন বলির 
সববজ্্ঞ। ইনি তখন সকলের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া! সকলের 
নিয়ামক--সকলকেই যথানিয়মে সঞ্চালন করেন বলিয়া অন্তর্ধামী | 
ইনি তখন সকলের যোনি--কারণ; যেহেতু ইনিই সমস্ত ভুতের 
উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান। | 

মুমুক্ষু। স্তৃপ্ত পুরুষ ত অবিবেকাচ্ছন থাকেন। ইনি সর্বেবশর 
কিরূপে ? 


মাওুক্যোপনিষদ্‌। €৩ 


শ্রুতি । স্থপ্ত পুরুষ অবিবেকাচ্ছম গাকেন বথার্থ। মার স্থযুণ্ডি 
অপস্থায় “আর কিছুই নাই” ইহার শনুভব মাত থাকে। কিন্তু যিনি 
সাধন দ্বার জাগ্রথকে পপ্পে লর় করেন, এব প্বপ্নাকে মুযুখিহে লএ 
করেন এ সুধুখিতে হিনি নিকপাধিক জয়েন কোন উপাবিও 
পাধাগ্ত না থাকায় তিনি অশ্ুতর করেন “আর কিছুই শা এ 
অবস্থার আপনার চৈতগ্প্নরূপে লক্ষ্য পড়ে। শশার কিছুই নাই” 
মনুভ্ত হইবার পরের আবস্থাই হইঈভেডে “চৈতত্ত্ররূপ আমিই 
আছি।” আর “চৈঠঠ্টপ্রূপ আমিউ সই |” সাধন! দ্বারা এই 
দরূপাবুস্থ৷ লাভ করিতে পারিলে, স্থপ্ত পুরুষ দদ্বরূপে থাকিয়াও মায়।- 
ধীশ হরেন। শায়ার মধ্যেই এই ব্রঙ্গাড। কাজেই তখন তিনি 
সর্বেশ্বর। তিনি শধিষ্ঠাত-দেধত। মহ সমস্ত কার্য-জগতের ঈশ্বর 
রুদ, বাসুদেব, ব্রগা, চন্দরমা, প্রজাপতি, ধম, বামন, ইন্দ্র, আগ্ি, 
অশিনিকুমার, বরুণ, সুর্য, বায়, দিক্‌ এই সমস্ত অধিদেব সহিত 
শন্দস্পশরূপরসগন্ ; বচন, আদান প্রদান, গমন, মলত্যাগ, রতিভোগ, 
সঙ্গল্লবিকল্প নিচ, অনুসন্ধান এব আহ্ংপনা এই সমস্ত অধিভত বা 
বিষর এবং সমস্ত ইন্দ্রের শাসনকণ্তী ইনি। 

মুমূক্ষু। ইনি সর্ণবজ্ঞ, কারণ সর্বপ্রকার বিভাগাপন্ন এই প্রাজ্ঞ 
পুরুষই স্বরূপাবস্থায় বিভাগঘুক্ত সন্ত বস্কূর জ্ঞাত । এই ত? 

শ্রতি। ইা। জাগ্রত অবস্থায় দুল জগতের জ্ঞাতা ইনি; স্বপ্না- 
বস্থার় সুক্ষ জগতের জ্ঞাত| ইনি; আর ন্তযুপ্ডি অবস্থার এ দুয়ের 
কারণন্বরূপ মুল অবিগ্ভাকে ও হখন ইপি জানেন তাই সর্পবজ্ঞ | 

মুমুক্ষু। ইনি তখন মন্তর্ধামা যেহেতু সকলের অন্তরে প্রবেশ 
করিয়া ইনি সর্ববভূতের নিয়ামক | এইত ? 

শ্রুতি । হা। অব; গ্ঘঘিজ্া নিশুন্‌ ঘ্বঘিজ্যা ক্সন্বী ঘদুঘ্িনী 
লবহ অহ্য গ্ঘিনী বৰ মঃ ভ্প্ঘিনীলন্লবী অলমন্তান ন গ্গান্সা- 
ন্নঙ্ঘান্যস্যন: ॥ ইনি পৃথিবাতে ওতপ্রোতভাবে থাকিরাও পৃথিবা 
হইতে পৃগকৃ। ইহাকে পুগিবীর অধিষ্ঠাত-দেবতাও জানেন না; পৃথিবী 
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ইহার শরীর; ইনি পৃথিবী-দেবতাকে প্রেরণা করেন; ইনি সকলের 
আত্ম ; ইনিই সর্বতূতের অন্ত ণমী, সর্দবসং 'সারধর্শরিত অবিনাশী 
আত্মা। ইনিই জলরাশিতে, আগ্মিতে, অন্তরীক্ষে, বারুতে ; স্বর্গে, সুষে, 
দ্রিক্সকলে, চন্দ্র-তারকায়, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে ; সমস্ত ভূতে, 
প্রাণে, বাক্যে, চক্ষুতে, কর্ণে, মনে, হগিন্দিয়ে, বুদ্ধিতে, বীেট-সর্বব- 
বস্তুতে অবস্থান করিয়াও এ সমস্ত হতে পৃথক্‌ ; ইহাদের অধিষ্টাতু- 
দেবতাগণও ইহাকে জানেন না; এই সূমস্তই ইহার শরীর, ইনি 
ইহাদের ভিতরে গাকিয়! প্রেরণ। করেন: ইনি নাত্বা, আন্তর্ধামী, মমৃত। 

মুযুক্ষু। অধিষ্টাত-দেবতারাও ইহাকে জানেন না কেন 

আতি। জানিবেন কিরূপে ? এই অন্তর্ধামী ভিন্ন আর দ্বিতীয় 
দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, রিজ্ঞাতা যে আর নাই। যখন আর কেহই 
ই'হাকে জানিতে পারেন না, তখন এই অন্তর্যামী আর কাহার দৃষ্ট, 
শ্রুত, মত ও বিজ্ঞাত হইবেন ? 

মুমুক্ষু। সর্ববস্য যোনিঃ বলিতেছেন, যেহেতু ইনি সকলের কারণ 
বা উৎপত্তিস্থান এই জন্য ত ? 

শ্রুতি। ভেদ সহিত সর্দবজগহ ইভ! হইতে উৎপন্ন বলিয়।, ইনি 
সকলের যোনি । আর ঘটপদাদির উৎপন্ভি আর বিলয় যেমন উহাদের 
উপাদান কারণ মৃত্তিক! হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ সর্ববভীতের উতপন্ভি 
ও বিলয় যে ইনি ইহা হইতে ভিন্ন নহে অর্থাৎ সর্বভূতের উৎপন্তি ও 
বিলয়-স্থান ইনিই। 

* মুমুক্ষু। ইহার পরে কি বলিবেন? 

আতি। তুরীয় ব! চতুর্থ পাদের কগা বলিব | 

মুমুক্ষু। মা! এই যে জাগ্রণ্ড স্বপ্ন, স্থুযুপ্তির কথা বলিলেন, 
এসম্বন্ধে আমার একটি বিশেষ কথ| জানিবার আছে। 

আতি। বল। 


মুমুক্ষ। মা! তুমি বলিতেছ__আত্মা এক। ইনি এক হইয়াও 
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এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন; এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন ভোগ 
গ্রহণ করেন। মা! ইহা কিরূপেভ্য়? 

তি । বৎস! আমি তোমার, উপরে বড়ই প্রসন্ন হইতেছি। 
ইহাই ত জানিনার কগা। ইহা ধারণ করিডে পারিলে ধন্দ্রজগতে 
হার কৌন দলাদলি সম্প্দার থাকে না! আামার প্রিয়তক্ত শঙ্করা- 
চাের গুরু গোবিন্দপাদাচার্য। ভাহার গুরু গৌড়পাদাচার্ঘ | 
গৌড়পাদ মাওুক্যের যে.কারিকা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই বিষ 
তিনি ধরিয়াছেন। আমি তোমার ন্ুবিধার জন্য তাহাও এখানে বলিয়া 
যাইব'। 

এক্ষণে প্রথমে আত্মা এক হইয়াও জাগ্রত, স্বপ্, স্ুযুগ্ঠিতে থাকেন 
কিরূপে তাহার কথা সংক্ষেপে আলোচন! করিতেছি শ্রবণ কর। 

মুমুক্ষু। মা বলুন। 

শ্রুতি । আত্মাই ত্র্গ। ব্রন্ষের অংশ কখন হয় না। 

নিরংশেহপাংশমারোপ্য কৎন্সেহংশে বেত পুচ্ছতঃ | 
তন্ভাষয়োন্তরং তে শ্রুতিঃ শ্রোতৃহিতৈষিণী ॥ 

ব্রঙ্গ নিরংশ হইলেও শিষ্য, বুঝিবার জন্য, সেই ব্রঙ্গে অংশের 
হারোপ করিয়া অংশাংশি ভাবে প্রশ্ন করেন। তার হিতের জন্য 
শ্রতিও শাব্যের ভাষাতেই অংশাংশি ভাবেই উত্তর দিয়া থাকেন। ফলে 
ইহা দ্বারা আত্বা। বা বর্গের মংশভাব সিদ্ধ হয় না। 

মুমক্ষু। মা! ইহাই ত বুঝিতে চাই। আমার মনে হয় আত্ম। 
সব্বকালে আপনার আাপনি আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপে থাকিয়াও 
সমকালে জাগ্রত, স্বপ্ন, স্ুযুপ্তিতে বিচরণ করেন। চিরজাগ্রত এক 
জন ঠিক এক সময়েই জাগ্রত আছেন, আবার স্বপ্ন দেখিতেছেন, আবার 
স্থপ্তও আছেন_-ইহা কিন্তু ধারণা করিতে পারি না। ইহা যেন মানুষের 
অনুভব সীমার বাহিরে । 

শর্তি। খণ্ডচৈতন্যে ইহা অনুভূত হয় না। প্রথমে অখগুটৈতন্যে 
শ্থিতি যিনি লাভ করিতেছেন, তিনি পরমপদে স্থিতিলাভ করেন; 
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তিনিও ইহ। এ সমাধি অবস্থায় অনুভব করিতে পারেন না। কিন্তু 
থিনি নির্ব্বিকল্প সমাধি আরন্ত করিয়াছেন, চিনি সর্বদ| আপনি আপনি 
ভাবে থাকিয়াও দ্বপ্, জাগর, স্তযুপ্তি লইয়া খেলা করিতে পারেন। এই 
সমস্ত মন্ুষ্য-বুদ্ধিহে বিরুদ্ধ অনুভূতি ; ইহা ব্যগ্রিচেতন-মানুষে অস্ত 
নহে; কিন্তু সমগ্রিচৈতন্যারূপা অবতারগণের ইহ আরন্ভাধীন । আমি যত 
সহজে পারি, তোমাকে ইহার ধারণ! করাইর। দিতেছি মনোযোগ কর। 

মানুষের যে চৈতন্য সেট! দেহব্যাপী মাত্র। মানুষ নিজের দেহের 
মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াই নানাবিষয় অনুভব করে। চেতন যে সর্বব- 
ব্যাপী তাহা মানুষ সাধারণভাবে মন্রভব করিতে পারে ন|। . কাজেই 
মানুষ আন্য কিছুর মধ্য হইতে নিজের দেহ ন! অন্য কিছু অনুভব করিতেও 
পারে না। কিন্তু ধিনি সর্বব্যাপী, তিনি সমকালে সকল বস্তু অনুভব 
না করিবেন কেন? মানু ৬বদরীনারায়”ণ ধখন থাকে তখন দারুণ 
শীত অনুভব করে, আবার সেই মানুষ শতকালেও ৬পুরীধামে সমুদ্র- 
তীরে আ্রীক্স অনুভব করে। কিন্তু যিনি ৬বদরীনারায়ণ ও ৬পুরীধামে 
সমকালে ব্যাপিরা আছেন, ঠিনি সমকালে এক অঙ্গেই শীত ও গ্রীন্স 
আনুভব না করিবেন কেন? যিনি সব্বেশ্বর--ঘদি বল! যায় তীভার 
অনুভব করিবার শক্তিও আছে, তবে তিনি সমকালে সুখ, ছুঃখ, শীত, 
উষগাদি অনুভব করিবেনই নিশ্চয় । এখন আাত্মার সমকালে জাগ্র্, 
সপ্ন, স্থযুপ্তি অনুভবের কথ। বুঝাইতেছি আবণ কর। 

একটা দৃষ্টান্ত লও । মনে কর একটি বাড়াতে অনেকগুলি ঘর। 
একটি ঘর আলোকপূর্ণ। সেই গুপ্ত মালোকম্ডিত গৃহের ভিতরে 
প্রবেশ করিবার চারিটি দ্বার। সেই জ্যোতির্িত গুহের মধ্যে একটি 
সুন্দর জ্যোতি্মর গ্টদল পঞ্প ফুটিয়া রহিয়াছে । সেই পঞ্সের মৃণাল 
কিন্তু গৃহের বাহিরে কোন জলরাশির মধ্যে প্রোথিত। তুমি কোন 
উপায়ে ম্বণীলতন্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়। এ গৃহে প্রবেশ করিয়াছ। 
তুমি পল্মটির সম্মুখে দড়াইয়াছ। উপরে সীমাশুন্ত আকাশের গায়ে 
দেখিতেছ আর একটি দ্বাদশদল পদ্ম, ছ্ের মত সেই অপ্টদল_পদ্মকে 
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ছাইয়। আছে। আর সেই ছত্রাকার নিমুখ পল্সের পাপড়া হইতৈ 
স্থধাক্ষরণ হইতেছে । ঢ্গাতিন্ধয় পল্পের উপরে এক নীলাস্তোজ- 
দলাভিরামনয়না, নীলান্বরালঙ্কৃতা, গৌরাঙ্গা, শরদিন্দহ্ন্দরমুখী, বিস্বোষ্ট 
রমণীমুণ্তি। মনে করা হউক- -ইতি বেদমাতা | 'মনে করা হউক-- 
এই কনকচম্পক্দামবিভূষিত, উন্তঙ্গপানকৃচকুন্তমনে হরাজী, চতুষ্যুখি- 
মুখান্তোজধনহংবনধ, ক্,কগী, দামিনীনাথ-লেখালল্ততকুন্তলা, ভব- 
সন্তাপ-নির্ববাপণ-ভুধানদা, জগজ্দননীই বাগবাদিনী মহাসরম্বতী | 
ইনি পনভ্তরূপধারিণী। মনে কর! হউক-- এই লোচনবিজিতকুরজী 
শাক্গ 'কুবলয়দলনালাঙ্গী | স্ুন্দরহিমকরবদনা, কুন্দস্তুরাদনা, গমন- 
পিজিতকাদন্য! জগদন্বা আজ বামকুচনিভিতবীণা সঙ্গীতমাতৃক! সাজিয়া- 
ছেন। এ নবজলকলোলালোচন। দয়ম[নদীর্ঘনয়নে, করুণা-তরঙ্গ-উদ্বেলিত 
পানে আজ বঙ্কতবীণাগুপ্নে ভরিতঙদয়। | মনে কর হউক- - 
এই গঙ্গারপন্জরশুকা, উপনিষদুগ্ান কেলীকলকণ্ঠী, আগমবিপিনমযূরী, 
মণিময়দিব্যাভরণা আজ এ দিব্মালোকমণ্ডিত গুহে শুত্র অফ্টদল 
পল্মাসনে উপবেশন করিয়! গাণাবাদন করিতেছেন। মারের কেশপাশ 
শীবাদেশে বিগলিত ; মা তন্বাতাড়ানে তালরক্ষ। করিতেছেন: আর 
“ছার সুন্দর কর্ণভূষণ মৃছুমন্দ শালোডিত হইতেছে । বীণাবাদনে 
ব্যাপৃত থাকায় ই'হার দেহ মৃদুমন্ৰ কম্পিত হইতেছে । ম। বীণাবাদন 
করিনেছেন, মার তীহার আসনপন্মের সম্মুখে একদিকে এক রক্তবর্ণ 
চতুণ্মুখ পূরুষ, ভাহার পরে নবঘন*্যামল বর্ণ আর এক সুন্দর পুরুন, 
কাভার ও পরে মৌলৌ চন্দ্রাদ্লং গলে চ গরলং জুটে ঢ গঙ্গাজলং রূজত- 
গিরিনিভং এক পুরুষ-ই হারা লিশ্মিত নয়নে ই'ভার দিকে চাহিয়! 
টাহিয়। কি এক (প্রম-সমূদ্রে যেন নিমজ্জিত হইতেছেন । আরও কত 
ভক্ত, এ মুণীলতন্থুর মধাপগ দিয়া এ গুহে প্রবেশ করিয়াছেন। তুমিও 
গরবেশ করিয়াছ। 

এ জোতির্মগিত প্রাসাদের এক গৃহে এ দৃশ্য । হান্যত্র আর এক 
গৃহ অন্ধকারাচ্ছন্ন । কতকগুলি লোক সেই অন্ধকারে নিঃশব্দে বসিয়! 
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বিমাইতেছে। চণ খাইয়া মানুষ যেমন জাগিয়াও স্বপ্পু দেখে, ইহারা 
সেইরূপ এ অন্ধকার গৃহে বসিয়! বসিয়া কত প্রকারের স্বপ্প দেখিতেছে। 
উপরের দুস্টান্তুটি শুত ভাবনাম্য় রাজ্যের কথা-_নীচের দৃষটান্তটি 
অশুভ ভাবনাময় রাজোর স্বপ্ন । 

আরও দুরে আর এক গৃহে কতকগুলি লোক নানাপ্রকার লৌকিক 
আমোদ প্রমোদে, কেহ বা লৌকিক আহারে উন্যান্ত হইয়! বহুবিধ 
কথার আলাপ করিতেছে । 

তিন প্রকোষ্ঠে তিন প্রকার কার্ধা হইতেছে । মনে করা হউক 
প্রাসাদটি যেন জীবিত হইল । এজীবন্ত প্রাসাদ তখন সমকালে, এই 
তিন ব্যাপার অনুভব করিবে কি না! তাহাই বল ? 

আত্মাই এঁরূপে এই দেহ-গেহে দহরাকাশে স্বৃপ্ত, আনন্দময়, 
আনন্দভুক পুরুষ। পুর্ন দৃষ্টান্তের আনন্দের সহিত এ আনন্দের 
সাদৃশ্য নাই। এ আনন্দ সর্বপ্রকার শ্রমশূন্য, নিরায়াস আনন্দ । 
এই আত্মাই আবার কগুকুহরে স্বপ্ররাজো সুষ্মন সংস্কীর লইয়া কি 
এক ব্যাপারে বাস্ত। আবার ইনিই দক্ষিণ চক্ষে সমকাঁলেই স্থুল বিষয় 
লইয়া তাহাই উপভোগ করিতেছেন। একই পুরুষ সমকালে এই 
তিন অবস্থায় তিন প্রকার ভোগ লইয়া আঁছেন। ইনিই সমকালে 
জাগ্রৎ পুরুষ, সপ্ন পুরুষ ও স্ৃপ্ত পুরুষ। ইনিই সমকালে স্ুলভুক্‌, 
সুঙ্মাভূক্‌ ও আনন্দভূক্‌। একজন মানুষ চৈতন্য-সমাধি লাভ করিয়া 
শাপনি আপনি ভাবে সর্ব! থাকিয়া যদি সকল কথা কহিতে পারে, 
সকল 'কথ| শুনিতে পারে, সকল কার্য করিতে পারে, তবে এই 
র্নেশ্বর অন্ত্যামী মায়াধীশ কেননা আপনি আপনি থাকিয়াও জাগর, 
স্বপন, রা বিচরণ করিবেন ? তি তাই হালি 

নহৃঅঘা মন্কালন্হ্স তল রিং ই চির ঘ্নাত্ানহস্্বননলা 
বৃষ হনানু লানন্লানবঘত্্রংনি ক্তরান্তদ্থ নৃত্বান্নত্্ || 581২ 


শ্রত্বহা হতনা । 
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অসঙ্গ এই আত্ম! যেহেতু জাগরিত অবস্থা হইতে যেল স্বপ্র, আগ, 
হইতে সুযুপ্তি, আবার স্ুযুপ্তি হইতে স্বগ্ন ও জাগরণ-ক্রমে অনবরত 
সঞ্চরণ করেন, অথচ ইনি স্থ: ত্র হইতে ভিন্ন তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা 
দেখান হইতেছে । নদীক্রোতে অধিচলিত মহাসওস্য যেমন নদীর 
উভয় কুলে সঞ্চরণ করে অথচ বারিপ্রাবাহে প্রাতহত হয় না, পুরুষও 
সেইরূপ বক্ষ্যমান্‌ শন্দ্বরে অর্থাত প্র ও জাগরণে সঞ্চরণ করেন। 
এখন প্রীগৌড়পাদাচার্নোর কথ! শ্রবণ কর। 
অভ্রৈতে শ্লোকা ভবস্তি? 
[ অথ গঁড়পাদাচাধ্য কৃত কারিকারাং প্রথম আঁগমাখ্য প্রকরণারন্তঃ 
বহিঃ গাজ্ছে। বিভূর্িবিশ্থো হান্তপ্র্ঞ্ত তৈজমঃ। 
ঘনপ্রজ্ঞন্তথা প্রা এক এব ত্রিধা স্থিতঃ ॥১ 
দক্ষিণাক্ষি মুখে বিশ্বো মনস্যত্তস্ত তৈজসঃ 1 
আকাশে চ হৃদি প্রানপ্তরিব দেহে ব্যবস্থিতঃ ॥২ 
বিশ্বো হি স্ুলভুঙ শিত্যং তৈসঃ প্রবিবিল্ত ভূক 
টা ভথা আজ্জন্িধ ভোগং নিবোধত ॥৩ 
ং তর্পরতে বিশ্ব: গ্রবিবিক্তম্থ তৈজসম্‌। 
আনন্দশ্চ তথা প্রাজিং বরিদা ভৃপ্ডিং নিবো ৯ 
ভিযু ধাগন্থ বদ তৌজাং ভোজ! ধণ্চ প্রাপ্তি ত। 
বেদৈতদুভরং যস্তু ন্‌ কাপে নলিপাছে 1৫ 
একই আত্মাকে ঠিন ভাব অবাস্থত দেখ। বায়। তিগিহ বহিঃ ্রজ্ঞ, 
অন্থঃগ্রজ্ঞ ও ঘনগ্রগ্ ঝ প্রজ্জান ঘন। ঘখন বহিঃপ্রচ্ঞে তখন ভিশি বিউুঁ 
রূপ বিশ্ব পুরুষ; যখন শান্তঃপ্রজ্ঞ তখন ভার তৈদস পুরুষ আর 
যখন ইনি ঘনপ্রজ্ঞ না গুভানঘন তখন এই পুক্রযের নাম গ্রাঙ্ 
পুরুষ। এই একই আত্মা তিন একারে দেহে অবস্থান করিতেছন। 
বিশ্বপুরুষ দর্ষিণ চক্ষুরূপ রে অবস্থিত, তৈজস পুরুষ থনে অবস্থিত 
আর «দয় আকাশে প্রাজ্ঞ আত্মা অবস্থিত । বিশ্বপুরুব সর্বদা স্থুল 
বিষয়ই ভোগ করেন; তৈজস সব্ধবৰা সুক্ষন বানণাময় বিষয় ভোগ 
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ম$ক্যোপনিষদ্‌। 


করেন আর প্রাজ্ঞ পুরুষ সর্বদা আনন্দমাত্র ভোগ করেন। একই 
শাঁত্ার তিন অবস্থার ভোগজ তৃপ্ডিও তিন প্রকার । স্কুল বিষয়ে বিশ্ব- 
আত্মার তপ্তি জন্মে ; সুন্সন.বিষয়ে তৈজসের, আর আনন্দমাতে প্রাজ্ঞ 
পরুধের ভপ্ডি সাধন করে। জাগ্রঙড দগ্ধ স্ুযুণ্ি এই তিন ধামে বা 
স্থীনে যে সমস্ত ভোগা বস্তু এবং ঘিনি ভোক্তা বলির। কগিত হেন 
'এই উত্ভয়কে থিনি জানেন তিনি বিষয় ভোগ করিয়াও তাহাতে লিপ্ত 
হননা। 


নুমুক্ষ ৷ সাহিরে গুল প্রজ্ঞ। বিশিষ্ট যিনি, তিনি বিভুরূপ বিগ্ব- 
পুরুষ । শ্মশ্রের সুঙ্গন প্রজ্ঞা বিশিষ্ট যিনি তিনি তৈজস পুরুন আর 
[ন প্রাঁও ধিনি তিনি প্রাজ্ঞ পুরুষ । এই তিন থে এক তাহার 
হনুভূতি কিরূপে হয় £ 

আনি; জাগ্রত, শ্বগ্প ও স্ুযুণ্চিকালে অর্ববরই “সেই আমি” এই 
কার প্রতীন্তি সকলেরই হর “সঃ স্থৃপ্তঃ সোহহং জাগন্তীতি” যে মামি 
শিদ্র। গিরাছিলাম সেই আঁমিই জাগিয়াছি এই অনুভব সকলেই করে। 
এই আন্বনদ্ন দার! আঙ্ক। ঘে এক আহা নিশ্চর করা ঝর । যদিও 
এক আদ্মা জাগ্রত স্বপ্ন সুবুপ্তি এই তিন অবস্থাতে গতীত হয়েন তথাপি 
তিনি এই অবস্থার হইতে ভিন্ন, এহ অবস্থায় হইাতে অতিরিক্ত »। 
পুণক, তিনি শুদ্ধ এবং অসভ্জ অথাৎ জাগ্রদদাদি অবস্থ। দোধে ভিশি 
ছুট হন নাঃ জাঞ্দাদির দো ভাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 

মু? জায়! শুদ্ধ কিরূপে তাহাই বলুন । 

হাতি । পর্ব, অধন্ধ : রাগ দেষ এইগুলি হঈছেছে মল । এইগুলি 
আন্যঃকরণের ধর্ম চান্স! এ সমস্ত নলিনত। জইতে ভিন্ন বন্তু। 
আমি গাঁমি লোকে যাহীকে করে তিনিই হান্ধার সুচক। আামিটি 
নাহাতে মাখাও তাহাই তইয়। ঘা আামার। শ্গর্থাৎ বাহাতে আমি 
অভিমান কর তাহাই হয় আঁনার। কাজেই যাহাকে আমার বলিবে 
াহারই ছুঃখ কষ্ট মলিনত। যেন “আমিতে” মাখান হইবে। অন্তঃকরণে 
যখন অভিমান কর আর বল আদার মন, শামার শন্তঃকরণ তখন 
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অন্তঃকরণের মলিনত। ঘে রম, তধঙ্ম, পাপ, পুণ্য, রাগ, দ্বেষ এই 
সমস্তই যেন আত্ম/র কলঙ্ক ভইয়! যায়। কিন্তু আত্মা ধিনি তিনি 
কখন মন নহেন। কাজেই মনের ময়লা বাহ! তাহা শাত্মাকে কখন 
পবিত্র করিতে পারে না। আমি মন নই ইভ! ভাবা কর দেখিবে 
এই মুহর্তেই তুমি যে গুদ্ধ ভাহ। বুঝিতে পারিবে । | 

মুমুগ্ষ 1 আত্ম। অসঙ্গ কিরূপে ? 

শ্রতি। “ঘট দ্রইটা ঘটাত্তিন” ঘটের 'দষ্ট। বিনি তিনি ঘট হইতে 
ভিন্ন এই গ্যায়ে তুমি দেখ রাগদেষাঁদির জম্টা ভূমি কি ন!। তুমি ্র্ট। 
বলিয়। তুদি ন্মসঙ্গ। এ্াতি রি তছেন “আহ্ভীল্পত ঢক্ন:? “লীন 
লন্বি' এউ পক্ষ সন্ষ” আর “সামি সেই । এই মনজ আতি 
প্রমাণে বুঝ! যার এই শাস্ধা অন্য সমস্য বস্তু জইভে ভি, আক। একই 
বস্ত; আত্ম। দ্রম্টা; আন্ম। শুদ্ধ গার গাত্। হস্জ । “লকৃঘঘা মনা 
মন ভঈ জ্বী ক্গবৃভ্ববলি দলত্মামবজ্রনার্শ দস: )"? *চতি এই 
দৃষ্টান্ঠও দিতেছেন । 

মুমক্কু। পুবেব বলিয়াছেন গাগ্র শবস্থাই সর্ববগ্রকার সাধনার 
ভিত্তি। হচ্ছ! এই জাগ্রৎ গবস্থাতে কি বিশ, তৈজস ও সপ্ত পুরুষের 
আন্ুতৰ হয়? 

শ্রুতি । হয় । কিরূপে হয় ডাহা! দেখ । "দক্ষিণা্ষি মুখে বিরত 
দক্ষিণ নেত্ররূপী দ্বার দিয়া বিশ্ব পুরুষকে হনুভব কর! যায় । স্ুল 
বিষয়ের দ্রক্টা বে বিশ্বপুরুষ সেই দ্রষ্টা ধ্যাননিষ্ট বিশ্বপুরুষকে দক্ষিণ 
নেত্ররূপ দ্বার দিয়াই শনুভব করা যায়। শ্রুতিও ইহাই বলিন্েছেন: 
“ুন্ত্ী স্ব ই লাম: মীওয হৃদ্দিত্বন্ঘন্‌ ঘন ইতি শ্রুতেঃ। 

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন. -.এই যে দক্ষিণ শক্ষিস্থিত পুরুব উনিঠ 
প্রসিদ্ধ ইন্ধ অর্থাৎ গ্রকাশবান্‌ এই নাম বিশিষ্ট । “ই্ষ” হইতেছে 
প্রকাশগুণ-সম্পন্ন সুষ্ধ্যান্তগ্ত বিরাট আত! বৈশ্বানর। এই বৈশ্বানর 
আর চক্ষুতে অবস্থিত ও ভরত « টা এই ছুই পু পুরুষই এক। এক। 

মুমুক্ষু। -ম। ! এই দুই দ্রঘটা এক কিরূপে ই'ভাদের সমষ্টি ব্যগ্র 


| 
ভিন্ন 
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রূপ ভেদ ত আছে, আরও স্তুল পুন দেহধারণরূপ ভেদও ত 
আছে ? | 

অ্তি। ভাল করিয়া প্রশ্ন কর। 

মুমুক্ষু। সূর্যাম গুলান্তগগতি সমষ্টি-সৃক্ষমাদেহবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ আর 
চক্ষুগোলকস্থিত ইন্দ্রিয় সকলের অনুগ্রহ-কর্তা হিরণ্যগর্ভ ইহার! 
ত সংসারী জীব হইতে ভিন্ন। আবার সূর্যযমগ্ুলান্তর্গত সমষ্টি স্কুল 
দেহের অভিমানী আর চক্ষুগোলকের অনুগ্রহ্‌-কর্ত বিরাট আত্মাও ত 
ভিন্ন। ব্যগিদেহে অভিমানী দক্গিণনেত্রস্থ ডরষ্টা, ঢুই চক্ষু আর 
ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক এবং কার্য কারণের স্বামী যে ক্ষেত্র, তিনিও এ 
দুই সমগ্ি দেহের অভিমানী হিরণ্যগর্ভ এবং বির।ট্‌ হইতে ভিন্ন ইহা 
আঙীকার কর! হর ।" যদি তাই হয়, তবে সমস ও ব্য ভাবে স্থিত 
জীবের যে ভরের তাহার একতা কিরূপে সিদ্ধ হয় ? 

শ্রুতি । সমষ্ি ও ব্যগরি আত্মার ষে ভেদ সেট। কল্পিত ভেদ মাত্র। 
ঘটাকাশ ও মহাকাশের কি বাস্তব ভেদ আছে? উহা বাস্তনিক 
ভেদ । অর্মত বলেন --“ছন্দীবন্ব: আবত্রলুপন্ত বুক” একটি মাত্র 
দেবতা প্রকাশশীল আতপ, সমস্তভূতে গুটভাবে অবস্থিত। গীত! স্মৃতিও 
বলেন “ক্ষেত্রজ্ঞগপি মাং বিদ্ধি সর্বব ক্ষেত্রেযু ভারত” “অবিভক্ত” 
ভূতেধু বিভক্তমিব চ স্থিতম্” । হে ভারত। সর্ববক্ষেত্রে__সর্ববশরীরে 
ক্ষেত্রের জ্ঞাত বিনি তিনি আমিই ইহা ভুমি জান। ভাবার সমস্ত 
ভূত ভিন্ন ভিন্ন আকার বিশিষ্ট হইলেও আমি বাস্তবিক বিভক্ত ন৷ 
হইয়াও বিভভ্তবহ তাহাদের মধ্যে অবস্থিত ॥ কাজেই ইহা নিশ্চ 
হয় যে সমস্ত ইন্দ্রিরে আমি থাকিলেও দক্ষিণ নেত্রে দর্শনপটুতা ও 
তজ্জন্য জ্ঞানের স্পষ্টতা দৃষ্ট হয় ; এই জন্য দক্ষিণ চক্ষুতে বিশ্বপুরুষের 
বিশেষভাবে অবস্থান বলা হয় । 

মুমুক্ষু। বুঝিলাম আত্মা একই। ব্যস্তি ও সমস্টিগত যে ভেদ 
সেটা কল্িতভেদ মার বা উপাধিগত ভেদ মাত্র। এখন বলুন, জাগ্রৎ- 
শালে বি্বপুরুষের মত তৈজস পুরুষর্কে কিরূপে অনুতব করা যায়। 
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শ্রতি। আচ্ছা দেখ। জাগ্রগকালে স্কুল স্কুল বিষয়ের হানুভব 


হয়। কিন্ত স্বগরকালে জাঞতের “ুল পরার্থ সমূহ ঝাসনাক্সে, প্রকট 
ুয়।- দ্ট পুরুষ সৃষ্মম বাসনারূপেই উহ্দিগকে .দেখেন। দৃক্ষিণ। 
অক্ষিস্থ দ্র্ট। পুরু জাগ্র২তালে স্কুলজপ দেকিনা। যখন চক্ষু মুদ্দিত 
করেন, তখন পুর্ব-দৃষট রূপের জ্ঞান হইতে উদ্ভুত বাসনারূপেই তিনি 
মন দ্বারা উহ! দেখিতে থাকেন । প্রকৃত পক্ষে এ দেখটা ই্ডির ছারা 
দর্শন নহে, উহা মনের, দ্বারা স্মরণ মার। এনপে শ্মরণকর্থা এ 
বিশ্বপুরুষই তৈজন পুরুষ । এক পুরুষঈ দেখেন এবং স্মরণ করেন। 
যখন দেখেন তখন ভিনি বিশ্ব, যখন স্মরণ করেন ভখন তিনি তৈজস। 
তবেই দেখ বিশ্র ও তৈগসের ভেদ কোখার রহিল? আবার বলি 
শ্রবণ কর। জাগ্রত দক্ষিণ চক্ষে খ্থিত নিশুপুরুঘ একট। কুপ দেখিরা 
চক্ষু মুদ্রিত করিলেন; করিয়া! পুন্্-দূষ্ট কুরূপকে মনে মনে স্মরণ 
করিতেছেন আর ভিনি স্বপ্রব উহাকেই বামনারূদে গ্রুকটিত 
দেখিতেহেন । জাগ্রাতে যেমন ইহা হয়, সপ্নকালেও তাহাই হয়। 
তাই বল! হইল “মনল শনুশ্য তৈজসগ | আর্থ মনের ভিভর £ 
হৈজস তিনিই বিশ্ব প্রপ্ুন। 
মুমুগ্ষু। এখন বলুন ইনিই “আকাশে চ দি গ্রাচ্ছ? কিন্রাপে ? 
শ্রুতি । এই পুরুষই জদয়ঝাশে প্রাজ্ঞ বলিয়া অভিহি্ঠ। জাগ্রুৎ 
পুরুদই স্ৃগুপুরুষ বিরুপ এখন দেখ। বে পুরুষ বিশ্ব ও 
তজস ভাবকে প্রাপ্ত হন, ভিনিই ভাবার দর্শন ও স্মরণ রূপ ব্যাপারের 
নিবৃক্তিতে জদয়াকাশে স্থিত প্রাজ্ঞ পুরুষ হয়েন। 
রূপের দর্শন ও স্মরণ ছাড়িয়া শ্রেষ্ঠ আকাশে ( অব্যাকৃতে ) 
স্থিত জীবের সহিত গ্রাজ্ঞের কোন ভেদ নাই। এই জগ্যই ইনি 
একীভূত (বিষন্ন ও বিষরী রূপ আকার রহিত)! আবার একীভূত 
বলিয়াই ইনি ঘনপ্রচ্ছ অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানও ন|ই, অন্যারূপ জ্ঞানও নই । 
বুঝিতেছ ধিনি বিশ্ব ও তৈজস ভাব প্রাপ্ত হয়েন, তিনিই, স্মরণরুপ 
ব্যাপারের নিবৃত্তিতে হৃদয়গত_ আকাশে স্থিত হইয় প্রাজ্ঞ একীভূত, 
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এবং ঘনপ্রজ্ঞ হইয়া থাকেন; কারণ তখন মনের আর কোন প্রকার 
স্পন্দন থাকে না। দর্শন আর স্মরণ এই ছুইরূপেই মনের ক্ফুরণ 
হয়। ইহাদের অভাব হইলে এই পুরুষ শব্যারুতময় প্রাণরূপে 
অবস্থান করেন--ইহাহু জাগ্রতের স্ুযুণ্তি। শর্ত বলেন-_ দাব্ছী 
স্টানান্‌ নহান্‌ জল্রন ইতি। প্রাণই এই আঅমস্তকে আপনাতে 
সংহার করেন। এই জন্য অব্যাকৃতময় প্রাণরূপে জাগ্রৎগত সুষুণ্ডি- 
কালে যে প্রাজ্জের অবস্থান হয় বলা হইল, ইহা, যুক্তিযুক্ত । এখানে 
ইহাও স্মরণ রাখ যে, তৈজস পুরুষই হিরণ্যগর্ভ ; কারণ “লীমমী$্ 
স্বব্গ” ইন্যাদি শর্ণতভ্যঃ এই পুক্রষ মনোময়। মন যাহা, তাহা 
লিঙ্গরূপ। এই মনে স্থিত বলিয়া ধিনি তৈজস, তিনিই হিরণ)গর্ভ। 

মুমুখ। আচ্ছা ুষুণ্তিকালে ইনি হ্রব্যাকৃতসয় গাণরূপে 
থাকেন ইহা কিরূপে হইবে? স্ুযুপ্তিকালে প্রাণত ব্যাকৃতাত্বক অথাৎ 
ব্যক্তীভূত। প্রাণ ত তখনও নাম ও রূপের সহিত ব্যাক্ুত অর্থাৎ 
স্পহ্টভাবে যুক্ত | কাঁরণ থে পুরুষ স্থপ্ড গবস্থার আছেন, তীহার নিকটে 
যে মানুষ বসিয়া থাকে নে অতিশয় স্পষ্টরূপে প্রাণের ব্যাপার দেখে । 
তবে প্রাণের অব্যাকৃতত কিরূপে সম্ভব হয় ? 

আগতি। ভাল করিয়া ধারণা কর। যাহা অবারিত তাহাতে দেশ 
ও কাল কৃত পরিচ্ছেদ্দের অভাব থাকে। তুমি বলিতেছে-_যখন 
'আমার প্রাণ “অমুকের প্রাণ ইত্য।দিরূপে প্রত্যেক দ্রেছে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রাণের প্রতীতি হইতেছে, তখন প্রাণকে অব্যাকুত, অবিভক্ত, এক - 
এইরূপ. বলা যায় কিরূপে? সত্য কথা। কিন্তু ববুপ্তিবান্‌ 
পুরুষের দৃষ্টিতে প্রাণের দেশকাঁল বিষয়ে পরিচ্ছিন্নত৷ থাকে কি? 
এই জন্য বল হয়-ন্ুষুণ্ডিবানের.প্রাণ ও অব্যাকৃত এই ছুই একু। 
“আমার প্রাণ” বলিয়া অভিমান যিনি করেন তাহার কাছে গ্রাণ 
ব্যাকৃত বলিয়া বোধ হয় সত্য, কিন্তু স্ুযুপ্তি অবস্থাতে দেহাদি 
সম্বন্ধাধীন যে পরিচ্ছিন্ন ভাব তাহার কিছুই ত থাকে না। সেই জন্য 
এ সময়ে “আমার প্রাণ” এইরূপ অভিমানেরও তখন নিরোধ হয়। 
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সস্পি 


হয় বলিয়াই প্রাণকে তখন অব্যাকৃত বলা হয়। ধেমন মরণের অভিমাঁন 

যার নিরোধ হয় সেই লোকের গ্রাণকে অব্যাকৃত বল! হয়,সেইরূপ গণ 

অভিমানী পুরুষেরও স্ুপ্তিকাঁলে প্রাণের গভিমানের নিরোধ হওয়।ঘ় -_ 
প্রাণকে অব্যাক্রত বলা হয়। তাই বল! হইতেছে, অভিমান নিরোধ, 
হইলেই প্রাণ আব্যাকুত। আরও দেখ দুখ, জগঠের উতগন্তির বীজ 


শাশিশীশীিশিশীটটি 


ভইাতেছেন অপিদৈন পুরুষ অর্থাৎ বে পুরুধ মব্াকৃত প্রকৃতিরও 
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আুধ্ক্ষ না আছ এই পু পুরুষ অব্াকৃত। যেমন মধিদেবরপ 
আর গর উৎপনধির বীল। এই জন্য না স্বরূপ 
কিঃ সপ্ত, গান প্রা ও অব্যাকৃত উভয়ই এক। কারণ অব্যাকৃত 

স্থপনন প্রাণ ও সুপ্ত পুরুষ এই ছুবেরই ষে অধিষ্ঠান-টৈতন্য তাহা 
এক; সেই জগ পরিছিন্ন উপাধি বিশিক্ট যিনি জীবমত-_তিনি ও 
অব্যক্ত উভয়েই এক। এইরাপে প্রাণকেই একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, 
সন্বেখর ইত্যাদি প্রাজ্ঞপুকুষের বিশেষণ বিশিষ্ট বলা হয় । 

মুমৃক্ষু। না! যে প্রাণকে আমর! প্রাণবায় বলি, সেই প্রাণই কি 
একীভূত প্রজ্ঞানঘন সর্বেশ্ধর প্রাণ, যে প্রাণের কথ! আপনি 
বলিতেছেন ? আব্াঁরৃতই প্রাণ কিরূপে ? 

তি । বণ কর। দ্াব্নন্্ল দ্থি নবীর মন:-..হে প্রিয়দশন । 
মন যাহা, তাহা প্রাণরূপ বন্ধন অর্থাৎ স্তববৃষ্থিকালে আপনার ' লয়ের 
আধার । স্থযপ্তিকালে মনের স্পন্দন থাঁকে না। স্পন্দন না! থাঁকিলেই 
মনের লন হ়্। কোঁগার এই মন লয় হয়? প্রাণে । এই শ্রাতি- 
প্রমাণে অব্যাকৃতকে প্রাণ বলা হইতেছে। 

মুমূক্ষ। আচ্ছ।! “হাইন ভাজ হলম্ম ্সাধীন্‌ হে সৌম্য ! 
তাগ্রে সত ব্রঙ্গই ছিলেন, ইহাতে ত মনে হয় সঙ রূপ বরঙ্গাই গ্রাণশব্দ- 
বাচ্য ; অবাকৃত নহে ? 

শ্রুতি । না, ইহাতে দোষ হয় না। কারণ সঙ রূপ ব্রন্মেরই 
বীজরূপতা অঙ্গীকার করা হইয়াছে। আর মগ্পি, এ শ্রতিতে সৎ 
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ব্রঙ্মকেই প্রাণ বল! হয় বল, তাবে ইহাঁও বল যে, জীবপ্রসব-বীজাত্মবকন্ধ 
অপ্ররিআগ করিরাই সঙ ব্রঙ্গা প্রাণশব্দবাচ্য অর্থাৎ জীবসমুহের 
উত্পন্তির বাজ! লইয়াই সৎ ব্র্ধ প্রাণ! যদি বল নিব্বীজরূপ ব্রগাই 
এপরাণশন্দের বাচা ইহাই আতির আভিপ্রার, তাহ! হইলে শ্ুতি “নন 
লি” “ঘনী নান্রাদিবন্নন্ন” “গন্যইন ললুনিজিনাহশী গনিতিনা- 
কৃতি” অর্থাৎ শিগুণব্রগগ কাধ্যরূপ নহেন, কারণন্পও নহেন; তাহার 
নিকটে কার্যের নিবৃক্তি হইয়া যার; তিনি বিদিত (কায) হইতে অন্যরূপ 
এবং অবিদিত (কারণ ; হইতেও অন্যরূপ ; এইরূপ ভাবে নিগুণ- 
ব্রঙ্গাকষে কখন বলিতেন না, আবাপ স্মৃতিও বলিতেন না “ন সৎ তত 
ন।সদুচ্যতে” তিনি সও নহেন, আর অসতও নহেন। তবেই দেখ যদি 
নিগুণ বা নিব্বীজ ব্রঙ্গাই 'প্রাণশব্ববাচ। হয়েন, তবে সুপ্তি আর গ্রলয়ে 
সৎ ব্রল্ে লীন জীবপুঞ্জের উ্থান অসম্ভব হয়। হয়না কি? কেননা, 
মন যখন প্রাণে লয় হইল, আর 'প্রাণকেই বদি নিবরবাজ ব্রঙ্গা তুমি বল 
তবে নিব্বীজে যাহা লয় হইল, তাহা নিবর্বীজত্বও প্রাপ্ত হইল, সেখান 
হইতে মহাপ্রলয়ের পরে বা স্ুযুপ্তির পরে জীবপুপ্তের পুনরুথানের 
সম্ভীবনা কৌথার ? কিন্তু স্বুপ্তর পরে বা প্রলয়ের পরে যখন 
আবার কগ্ি হর, দেখ। যার আর বল! হুয়--নিব্বাজ বর্গ হইতেই স্ছ্ঠি 
হইতেছে, তখন ইহাই বলিতে হইবে যে, বাঁহারা মুক্ত হইয়া গিয়াছেন, 
তীাহারাও দংসারে প্ুন্রাগমন করেন । 

আরও দেখ, কর্মবীজকে জ্ঞান দ্বারাই দগ্ধ করিতে হয়। কিন্তু 
যদি বলা খায় স্থৃযুপ্তি ও প্রলরকালে সকলেই নিবর্বাজ ব্রন্গে লয় হয়, 
তবে সেই ভঙ্জানদাহা বীজ আপনা হইতেই লয় হইয়া! যাইবে। এক্ষেত্রে 
তন্বজ্ঞান জাত করিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না। এই জন্য শ্রুতি 
যেখানে বলিতেছেন--প্রাণই সৎ ব্রঙ্গ,সেখানে প্রাণকে সবীজ সং ব্রহ্মই 
বলা হইয়াছে ; প্রাণ নিগুণ ব্রহ্ম বা নিববীজ ব্রঙ্গ নহেন। 

প্রীণকে অবীজ ত্রঙ্গ বলা হয় বলিয়া ইহার পরেও নিববীঞ্জ ব্রল্গের 
কথা শ্রুতি বলেন। শ্রুতি বলেন_নিগুণ ব্রঙ্ষ ম্সন্থহান্‌ 
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অহন; অহ: “নত ত্বা্সায্ধন্মহী ্াল:” “্যনী ন্ান্বী লিন” 
“নি লনি” অর্থাৎ তিনি পররূপ অক্ষর হইতেও পর; 
বাহ অন্তর সহিত হইয়।ও জন্মরহিত ; যীহাতে বাক্যপমূহ নিবৃত্ত হয় ; 
খিনি কার্ধ্যও নহেন, কারণও নহেন; এই সমস্ত শ্রুতিতে  সবীজ ব্রক্ষ- 
ভাবের উপরেও যে নিববীজ ব্রহ্মভাব আছেন-__সেই সবীজ ভাব অপনয়ন 
জন্য নিব্বীজ ভাঁবের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাণ হইতেছেন সতর্রক্গ । 
ইনি মবীজ। ইনিই প্রাজ্ঞরপুরুষ। ইনিই যখন তুরীয় অবস্থাতে গমন 
করেন, তখন ইনি দেহানিসন্দ্ধরহগিত এবং জাগ্রদাদি অবস্থ। রহিত 
হয়েন। 'এই পারমর্থিক নিববীর্জ অবস্থাই তুরীয়াবস্থা। এই তুরীয়ের 
কথ| পরে বল| হইবে । 

মুমুক্ষু। মা! আর একবার বল স্থুবুপ্তিতে কি কিছু অনুতব 
হয়? 

অআতি। স্ুযুপ্তিতে বীজাবস্থা পধ্যন্ত লাভ হয়। কিন্তু সুযুপ্তি 
হইতে উথ্িত পুরুষের মুখে শ্রবণ করা বার “ন ন্িন্ভিতুনীভিসলিনি" 
অর্থাশ আমি কিছুই বলিতে পারি নাই। এই যেস্মৃতি ইহাতে বুঝ! 
যায়, বীজাবস্থাতেও আর কিছুই নাই ইহার অনুভব হইয়াছিল। কারণ 
বাহ! কখন অনুভূত হর নাই, তাহার স্মরণ হইতে পারে না। 

পত্রিধাদেহে ব্যবস্থিত৪' অথ।৩ জীব তিন প্রকার দেহে অবস্থিত, 
ইহার কথা বল! হইল। 

ুমুক্ষু। বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিনের_.হিন. প্রকারে. দেহে' 
স্থিতির্‌ কথ! বলা হইল। এখন এই স্তিনের হ্িন গ্রকার ভোগ কিরণ, 
তাই বলুন । 

'আতি। জাগ্রৎ অবস্থার অভিমানী বিশ্বপুরু নিতাই স্ুলভোগের 
ভোক্তা ; স্বপ্নাবস্থাভিমানী তৈজস নিত্যই বাসনামর সুক্গ্মভোগের 
ভোক্তা, আর স্থৃযুণ্তি অবস্থার অভিমানী আনন্দের ভোক্তা । 

মুমুক্ষু। ভোগের পরেই ত তৃপ্তি আপিবে? সেই তৃপ্তি এই 
পুরুষের কিরূপ য় ? 
ঝি 
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আতি। শবাদি স্থল বিষয়ভোগ জাগ্রদভিমানী বিশপুরুষকে তৃপ্ত 
করে বানামর সৃক্ষমভোগ স্বপ্নাভিমানী তৈজমপুরুষকে তৃপ্ত করে; 
আর আনন্দ স্ুষুপ্তযভিমানী প্রাজ্ঞপুরুষকে তৃপ্ত করে । 
মুমুক্ষু। আচ্ছা মা! উপরে যে ভোক্তা ও ভোজ্যের কথা 
বলিলে--সেই দুইকে বিনি জানেন, তাহার লাভ হয় কি? 
শ্রতি। সবভুপ্জানো ন লিপ্যতে। তিনি ভোগ করিয়াও লিগ 
মুমুক্ষু। কিরূপে। 
শ্রতি। বিশ্ব, তৈজস এবং প্রীজ্ঞ এই যে তিন প্রকার ভো্ত! 
সে ত এক আমিই, আর স্থুল, সক্ষম এবং মানন্দ এই যে তিন প্রকার 
' ভোজ্য সেও ত একই। ইহা ভাল করিয়া জান, তাহ! হইলে বুঝিবে 
সকল প্রকার ভোজ্যই সেই এক ভোক্তার ভোগ্য অর্থাৎ ভোগের 
যোগ্য । ন হি যস্য যো বিষয়ঃ স তেন হীয়তে বর্ঘতে বা। ন স্থগ্িঃ 
স্ববিষয়ং দগ্খ কাষ্ঠাদি তর্বু॥ যাহার যাহ! ভোগের বিষ, দে তাহা 
ভোগ করিলেও, তাহার কোন ক্ষতি বুদ্ধি হয় না.। অগ্নি যেমন নিজের 
ভোগের বিষয় যে বন্বিধ কাষ্টাদি তাহা দগ্ধ করিয়াও হানি ব| 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না, সেইরূপ এক ভোক্তা স্কুল, সুঙন ও 
আনন্দ ভোগ করিয়াও সেই একই থাঁকেন। তিনি ভোগজনিত 
দেষে লিপ্ত হন না। ইন্দ্রিয়ের অনুকূল ভোগ পাইলে যে 
আপনাকে সুখী মনে করে আর প্রতিকূল পাইলে মনে করে 
আমি বড় দুঃখী, সে এক আমি হইয়া ত থাকে না। সেই জন্য এরূপ 
ব্যক্তি ভোগের দোষে লিপ্ত হয় বলিয়াই ছুঃখী। কিন্তু ধিনি আপনাকে 
এক বলিয়া জানেন, তিনি স্থুলভোগই আন্তুক বা সুন্গমভোগ আসুক 
অথবা স্থুল-সৃক্ষেমর অভাবরূপ অনায়াসপদে আনন্দভোগই হউক 
তাহার আনন্দ অবস্থার বিচ্যুতি কখন ঘটে না । তিনি আপনাকে এক 
বুঝিয়াছেন বলিয়! “তুল্যনিন্দাস্তরতিমৌঁনী সন্তষ্টো ঘেন কেন টি” 
এই অবস্থাতে সর্বদাই থাকেন। যখন দুঃখ আাসিল তখন তিনি 
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আপন সুযুপ্তি অবস্থার আনন্দভুক আনন্দময় অবস্থা! চিন্তা করিয়া 
হাপন ব্বরূপে দৃষ্টি করেন। তিনিবুক্ষ ইব স্তবধং। স্থখের ব| দুঃখের 
যেরূপ কণ্ম আস্থক না কেন, তিনি সে সময়েও কর্মশৃন্য অবস্থার কথা 
চিন্ত! করির! স্থির থাকেন । বাঁযু বহিলে বৃক্ষ নড়ে চলে, কিন্তু বায়ু না 
গাকিলে বৃক্ষ স্থির__-তিনিও যাহ! কিছু আস্ক না তাহাতেই নিজের 
এক চিন্ত। করিয়াই চঞ্চল থাকেন |, 

মুমক্ষু। প্রাজ্ঞ পুরুষ" সম্বন্ধে বলা হইয়াছে এষ যোনি 
ইনি কারণ্‌-_ইনি প্রপঞ্চের কারণ আবার ইনিই দমন্বােতী স্থি লুনা- 
নাম্‌ অর্থাৎ সকল ভূতের উতপন্তি ও বিলয় স্থান; এই স্থষ্টি স্বন্ধে 
সকলেই কি একরূপ বলেন? ইহাই এখন বলুন। 
আঁতি। গোড়পাঁদাচার্্য সমষ্টি সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত যাহা 
বলিয়াছেন তাহাই শ্রবণ কর। 
প্রভবঃ সর্ববভাবানাং সতামিতি বিনিশ্চয়ঃ | 
সর্বনং জনয়তি প্রাণ শ্চেতোহং শুন্‌ পুরুষঃ পৃথক্‌ ॥৬॥ 
বিভূতিং প্রসবন্তন্যে মন্া্তে স্ষ্টি চিন্তকাঃ | 
স্গরমায়াসরূপেতি স্থষ্টিরস্যৈর্বিকল্লিতা ॥৭। 
ইচ্ছামা্রং প্রাতোঃ স্থষ্টিরিতি স্থফ্ট বিনিশ্চিতাঃ। 
কালাৎ প্রসূৃতিং ভূতানাং মন্তান্তে কালচিন্তকাঃ ॥৮| 
ভোগার্ঘং সগ্রিরিতান্যে ক্রীড়ার্থ মিতি চাপরে। 
দেবশ্যৈষ ব্বতাবোহয়মাপ্তকীমন্থ) কা স্পৃহা ॥৯॥ 
বিদ্যমান্‌ সমস্তভবনধন্মীপদার্ঘ বা জন্য পদার্থের উৎপত্তি আপন 
অবিদ্যারুৃত নামরূপ মায় স্বরূপ দ্বারাই হয় ইহা নিশ্চয়। প্রাণরূপ 
পুরুষ সমস্ত চৈতন্যের অংশ যে জীব সমূহ তাহাদিগকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
উৎপাদন করেন। 
ুমুক্ষ। ইহাতে কি স্ষ্টিতন্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন ? 
শুতি। হা। 


৭০. মাও্ক্যোপনিষদ। 

মুমুক্ষ। এই যে পরিদৃশ্যমান বিচিত্র সংসার ইহাকেই ত জন্য 
গদার্থ বলিতেছেন ? ইহা মার দ্বারা উৎপন্ন ইহাই ত বলিতেছেন ? 

আর্তি । তাহাই বলিতেছি। “সতাং বিদ্যমানানাং সর্ববভাবানাং 
সকলজন্যপদার্থানাং স্বেন অবিদ্যাকৃতনামরূপমারাম্বরূপেণ প্রভব 
উত্পন্তিঃ। সৎ যাহা, বিষ্ভসাঁন বাহা__তাহাই মায়া হইতে জন্গিয়াছে। 
“বন্ধ্যা পুজে। ন তন্বেন মায়য়! বাপি জীয়তে” ইতি । বন্ধ্যার পুত্র ইহা 
আস। তন্ব দ্বারা বা মায়া দ্বার! নন্ধ্যাপ্ুত্রের জন্ম হইতে পারে না। 

মুমু্ু। আগার অনেক জিজ্ঞাস্থ উঠিতেছে । 

শ্রুতি । বল। 

মুমুক্ষু। সৎ কাহাকে বলিতেছেন ? অসতটাতি ঝাকি? 

শ্রুতি। অধিনচৈতন্যপরূপ যে তরঙ্গ তাহাকেই সৎ বলি। বন্ধ্যা- 
পুত্রকে অসঙ বলি। যাহা বিদ্যমান আছে, ছিল, থাঁকিবে-_তাঁহাই স। 
যাহার বিদ্যমানত। আদৌ নাই তাহাই অসগু। ব্রঙ্গই বিদ্যমান চিরদিন 
আছেন, চিরদিন ছিলেন, চিরদিন থাকিবেন। বন্ধ্যাপুত্র কখন নাই । 
“ল্প ভুম্‌” “আসা বহলন্ গসামীন্‌? এই যে যাহা কিছু দেখিতেছ 
তাল ব্রঙ্গই। আগ্রে এই সব আত্মন্পরূপেই ছিল ইহা শ্রতি 
বলিতেছেন। 

' মুমুক্ষু। জগতট। তবে জগৎ নহে ব্রঙ্গই। জগতুটা তবে মূলে 

আত্মাই ? তবে যে বলা হয় “ন সৎ তৎ নাসছুচ্যতে” ইহা কি? 

শ্রতি। পূর্বের বলিয়াছি স্মরণ কর প্রাণপুরুষ যিনি তিনি সবীজ 
্রঙ্গ। ইহার উপরে নিবরবীঞ্জ বা তুরীয় ব্রহ্ম আছেন। এই নিববীজ 
ব্রহ্মকে সৎও বলা যায় না অপও বলা যায় না । নেতি নেতি-_কার্য্য- 
স্বরূপ তিনি নহেন, কারণস্বরূপ তিনি নহেন--এইরূপ সাঁধনা দ্বার! 
নিগুণকে লক্ষ্য করা হয় মাত্র। কিন্তু কিছু বল! না গেলেও নিগুণ 
ব্ন্মন্বরূপে স্থিতিলাভ হয়। তিনি সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ। স্বরূপ 
কথা দ্বার সেই নিগুণকেই লক্ষ্য কর! হয়। সৎ চিৎ ও আনন্দ 
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এইগুলি বিশেষণ বটে কিন্ত সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দম্বরূপ . 
বিনি _তিনিই আপনি আপনি, নিগুণ, নির্বাজ ত্র্গ। 
ুমুক্ষু। সগ্ুণ ব্রহ্ধা বা সবীজ ব্রন্ধ ঝ প্রীণপুরুষকেই অধিষ্ঠান- 
: চৈতন্য বলা হইতেছে। কোন কিছু উঠিলেই বলা,হয়, লাহা উঠিতেছে 
তাহা স্বগুণ বরের উপরেই তীহারই আত্মাগায়! দ্বার উঠিতেছে। কোন 
কিছু আশ্রয় ন৷ পাইলে এই জগণ্টা উঠিতেই পারে না। অধিষ্ঠান- 
টৈতস্যকে আশ্রা্ করিয়! ,জগতটা উঠে বলিরাই বলা হয়-- ইহার বিগ্ব- 
মানতা আছে। “যথা রজ্্াং প্রাক সর্পোত্পত্তেঃ রজ্ছবাত্মনা সর্গঃ সনেবা 
মী "বং অর্বাভাবানামুত্পন্েঃ প্রাক প্রীণবীজাত্মনৈব জন্বমিতি' 
রচ্দুতে সার্পোুপন্তি হইল। কিন্তু ইহার পূর্বে সর্প কোথায় ছিল? 
ছিলনা । যদি বল ছিল, তবে বলিতে হইবে সর্পট| রজ্ছুরূপেই ছিল। 
তবে সর্পটাঁকে যে সৎ বল সেটা সর্পকে রজ্জুরূপেই স এইরূপ বলা 
হয় মা্। এইরূপে সমস্ত জন্য পদার্থের উৎপন্ভির পুর্বে উহার! 
সবীজ প্রাণরূপে সন্তাবান্‌ ছিল বলিতে পার! যাঁয়; নিববীজ ব্রদ্ধরূপে 
ছিলি বল৷ বার না। এই যে বল! হয়_-জগৎটা সবীজ প্রাণ বক্ষারূপে 
ছিল ইহার অর্থ কি? “সভামান্াত্মকং বিশ্বং” প্রাপব্রহ্ম সত্তাকে আশ্রয় 
করিয়া এই বিশ্বট। উঠে। যেমন পটকে অবলম্বন করিয়! ছবি ভাসে 
সেইরূপ । ছবিগুলি মাঁয়িক কল্পনা মাত্র। এই জগৎও সেইরূপ 
মায়ার কল্পন। মাত্র । অধিষ্ঠানচৈতন্যে এই মায় বা আত্মশক্তি থাকে-- 
ইনিই সগ্ুণ ব্রহ্ম বা! সবীজ প্রাণ। এখন বলুন এই জগৎটা তবে কি? 
শ্রতি। শমৎ হইতে এই জগতের উৎপত্তি হয় নাই।* সু 
হইতেউ হইয়াছে পূর্বের বলিলাম। সৎ ব্রদ্মের আত্মশক্তিই মায়া। 
মায়। দ্বারাই এই জগৎ বঙ্গে কল্পিত অর্থাৎ মাঁয়াই আপনার আবরণ 
শক্তি দ্বারা ব্রঙ্গকেই জগত্রূপে দেখাইয়! থাকেন। রজ্ছুসপাদীনাং 
অবিদাুত মায়াবীজোতপল্লানাং রজ্জাদ্যাত্বনা সত্তমূ। বজ্জুকেই যে| 
মপ্পরূপে দেখা ঘাঁয় ইহা মায়াই রঙ্ছুসন্ত। অবলম্বন করিয়া উহীকেই 
সর্পরূপে দেখায় । তবেই বুঝ এই বিচিত্র পরিদৃশ্টমান জগণ্ট! কি? 


২ াতুব্যোপনিযদ। 
'মুমুক্ষ। জগৎটা তবে কি নাই ?" সর্পটা ত নাই। 

শ্রুতি। নুনাই। ব্রদ্ধই নামরূপাত্মক জগত্রূপে ভাসেন মাত্র 
ব্রহ্মের আত্মশক্তি যে মায়! স্ই.মায়াই ্রহ্মের উপরে উহা ভাসাইতে 
পারেন। যেমন তরন্স যাহা, তাহ! সমুদ্রই বটে কেবল উহা স্থির জল 
না হইয়! যেমন চঞ্চল জল সেইরূপ ব্রহ্গই এই জগণ্ড অথচ ব্রহ্ম যিনি 
তিনি চলনরহিত আর জগত যাহা তাহা! গতিশীল, তাহা সদা চঞ্চল। 
জগৎটা1 কি বুঝিতে হইলে এই ছুইটি দৃষ্টান্ত সর্বদা মনে রাখিও। 
(১) জ্লই তরঙরূপে দেখা যায় ৫) রজ্ছুই সর্পরূপে ভাসে। তরল 


যেমন জল ভিন্ন অগ্ত কিছুই নহে অথবা অর্প বেমন রচ্ছু ভিন্ন অন্য 
কিছুই নহে--সেইরূপ জগৎটাও ব্রচ্ম ভিন্ন অগ্ কিছুই নহে। তরজট! 


০০ 


যা তাহা জল হইবেও ই যে চঞ্চল চঞ্চল, ভাবে তরঙ্গকে দেখা যায় ; 
অর্পটা, রা যে সর্পভাবে রজ্জ টাকে দেখা হইয়া যায় 
মায়ার টি শক্তির নাম আবরণ শক্তি। এই আবরণশক্তি 
আবরণশক্তি দ্বারাই অধিষ্ঠানচৈতন্যম্বরূপ একীভূত ব্রহ্মই বিচিত্র 
সুষ্টিরূপে প্রতীয়মান হয়েন। আবরণ শক্তি দ্রষ্টা ও দৃশ্যের তেদটিকে 
অথবা এক ও বহুর ভেদকে আবরণ করিয়া ফেলে। যিনি মিথ্য। 
নামরূপ বিশিষ্ট মায়া বিলাসকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক, দেখিতে পারেন, 
যিনি সর্ববদা একরূপ দ্রফীকে দৃশ্য মনোভাব হইতে অথবা দৃষ্টবস্ত 
হইতে পৃথক দেখিতে পারেন তিনি বহু আর দেখেন না, একই দেখেন। 
তরঙ্গ দেখিতে দেখিতে যিনি তরঙ্গের অভাব ভাবনা করিতে পারেন, 
যিনি সাধন! দ্বারা অধিষ্ঠানচৈতন্যরূপ স্থির জল সর্দ্বদা দেখিতে 
অভ্যাস করেন তিনিই তরঙ্গ দেখিয়াঁও দেখেন না । আমরা রাগকেও 
জানি, রাগের অভাবকেও জানি । রাগ হইবার সময় রাগের অভাবকে 
যদি চিন্ত! করিতে অভ্যাস করি, তবে রাগ থাকে না। সেইরূপ কম্ম- 
কালে কর্মের অভাবকে যিনি চিন্তা করিতে অভ্যান করেন, তিনি কণ্্ন 
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 করিয়াও করেন না। প্রধান কথ! হইতেছে তন্বাভ্যাস। অধিষ্ঠীন- 
চৈতন্যই তত্ব। চৈতন্যকে বুঝিরা যিনি সর্বদা চৈতন্য লইয়া থাকিতে 
অভ্যাস করেন, তিনি চৈতন্যের উপরে এই মিথ্যা নামরূপ বিশিষ্ট জগণড 
দেখিয়াও দেখেন না অথব তিনি এই জগতকে চৈতন্যরূপেই দেখেন। 
ইহাই সাধনা । এই সাধনাতে সঙ্কল্পক্ষয় ও মনোনাঁশ এবং তত্ডাত্যাস 
সমাকালেই কর! চাই। অন্য যত প্রকার সাধনা তাহা এই সমকালে 
তত্বাভ্যা, মনোনাণ ও বাসনাক্ষয়ের সাধনা হইতেই উদ্ভ'ত অথবা এ 
সাধনারই আক্জীভূ্ট। সমকালে করা চাই। এই সমকালে কথাটিই 
অতি প্রয়োজনীয়। সমকালে কথাটাই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে হয়। 

মুমুক্ষ। মা! স্যগিতত্ব একরূপ ধারণা করিলাম। কিন্তু 
সকলেই কি স্বষ্টি সম্বন্ধে এই এক কথাই বলেন ? 

শ্রুতি। না স্থগ্রিসন্বন্গে লোকে নানাপ্রকার টিন্তা করিয়া থাকে। 
শুনিতে চাও ত শ্রবণ কর। 

(১) স্ষ্টিচিন্তাপরারণগণ বলেন স্ষ্টিট| ঈশ্বরের বিভৃতি বা 
এশর্ধ্যবিকাশ কিন্তু পরমার্থদর্শিগণ বলেন স্থ্িটা স্বপ্ন ও মায়! সদৃশ 
মিথ্যা । 

বিভূতিবস্তার ঈশ্বরস্য স্থগ্রিরিতি স্থষ্িচিন্তক। মন্তন্তে। নতু 
পরমার্থচিন্তকাঁনাং স্ষ্টাবাদর ইত্যর্থঃ। “হুন্ছ্রী মানালি; অভ 
সুঘন” ইতি শ্রুতেঃ ন হি মায়াবিনং সূপ্রগাকাশে নিঃক্ষিপ্য তেন সায়ুধ- 
মারুহা চক্ষুর্গোচরতামতীত্য যুদ্ধেন খগ্ডশশ্ছিন্নং পতিতং পুনরুখিতঞ্চ 
পশ্যতাং তশুকৃতমায়াদি সতন্বচিন্তার। মাদরো ভবতি তৈবায়ং মায়াবিনঃ 
ূত্রপ্রসারণসমঃ-ুুণ্ত স্বগ্া্দিবিকাদঃ। তদারূঢ় মায়াবি সমশ্চ 
তৎস্থঃ প্রাজ্ঞ তৈসাদিঃ। সূত্র-তদারটাভ্যামন্যঃ পরমার্থ মায়াবী। 
স এব ভূমিষ্ঠো মারাচ্ছনোহ দৃশ্যমান এব স্থিতো যথা তথা তুরীয়াখ্যং 
পরমার্থ তন্বমূ। অতস্তচ্চিন্তারামেবাদরো মুমুক্ষণামার্ধ্যাণাং ন নিশ্পয়ো- 
জনায়াং স্প্টাবাদর ইতি। অতঃ স্ছ্িচিন্তকানামেবৈতে বিকল্পা 
ইত্যাহ-ন্বপ্ন মায়া সরূপেতি-স্বপ্নসরূপা-মায়াসরূপা চেতি। 


৩ মাঙ্ক্ে।পান্ধর্‌। 

. বেদ্মতাঁবলম্ষিগ্রণ হইতে পৃথক. মতাবলম্ধী এই সুষ্টিটিন্তকগণ। 
ইহার! বলেন স্ৃষ্রিটা ঈশ্বরের এই্বর্ধয-বিস্তাররূপ বিভূতি। কিন্তু পরমার্থ 
চিন্তক ধাহার! সেই সমস্ত তত্ববেত্তাগণ স্থষ্টিবিষয়ে কোন আদর দেখান 
না; কারণ শ্রুতি বল্নেক্ছুন্্ী মানালি; ্ুন্ভম লুতন” ইন্দ্র অর্থাৎ 
পরমাত্বা মায় দ্বারা বহুরূপে প্রতীত হয়েন। সাধারণ লোকেরও 
ইন্্রজালিকের ইন্দ্রজাল এরং মায়ার কাধ্য সণুহে আদর থাকে না। 
দ্েখাগিয়াছে কোন বাঁজিকর মায়াবী সকল লোকের সমক্ষে আকাশে 
প্রথমে সূত্র নিঃক্ষেপ করে। পরে সেই সূত্র অবলম্বনে অস্ত্র লইয়া 
আকাশে আরোহণ করে। তাহার পরে আকাশমার্গে এত. উর্ধে 
উঠে যে তাহাকে আর দেখা যায় না। কতকক্ষণ পরে দেখা যার 
অঙগপ্রতগুলি যুদ্ধে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছিন্ন হইর়। অধঃপতিত হয় আবার 
সেই লোকটা উ্িত হয়। তাহার অন্সপ্রত্যন্গ পুর্ন্বে যেমন ছিল 
সেইরূপই আবার দেখা যার। যাহারা এই মায়াবাজী দেখেন তাহাদের 
কি মাঁয়ারী রচিত মায়া ও মায়ার কাধ্যের এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপারে 
আদর থাকে? সেইরূপ মায়াবী ঈশ্বরের সুত্র প্রদরণ ব্যাপার হইতেছে 
সুধুপ্তি ও স্বপ্নাদি বিলাস। আর সেই সুক্রোপরি আরুঢ় মায়াবার 
সমান এ স্ুযুণ্তিও স্বগাদিতে স্থিত প্রাজ্ঞ তৈজম।দি জীব। আর বেমন 
সূত্র ও সুত্রারূঢ় পুরুষ হইতে ভিন্ন অন্য পরমার্থরূপ মায়াৰা আর 
একজন পৃথিবীতে স্থিত ও মায়াচ্ছাদিত হ্যা অদৃশ্য গাকেন, সেইরূপ 
তুরীয় নামধারা পরমার্থ তত্ব। ঘিনি মুযুক্ষু তাহার পরমার্থ তন্ব 
চিন্তাতেই আদর থাকে; গর্দভের লোম কতগুলি ইহা চিন্তা 
করা 'যেমন নিশ্রয়োজন সেইরূপ. স্থগ্িচিন্তাও পরমার্থচিন্তকগণের 
নিশরয়োজন। অতএব ইহা বল| যায়-__স্ষ্টিচিন্তকগণের এই সমস্ত 
বিকল্প; তব্বজ্ঞের নহে; সেইজন্য বল! হইতেছে স্বপ্ন মায়াম্বরূপ। অথাৎ, 
এই স্থষ্টি স্বপ্নের সমান ও মায়ার সমান। 

(২) আবার কোন এক ঈশ্বরবাদী স্ষ্টিচিন্তক এই নি করেন 
ধে, প্রভু ঈশ্বরের ইচ্ছামার 'এই সৃষ্টি হইয়াছে, কাৰণ ঈশ্বপ 
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সত্য সপ্ধপ্ন। যেমন ঘটাদির স্ছন্টি কুস্তকারের ইচ্ছাতেই হয়, ইহাও 
সেইরূপ। 

৩) আবার কালচিন্তাকারী জ্যোতিষশা স্ত্রবেস্তাগণ বলেন, কাল 
হইতে জগতের উতপত্তি। ইশহাঁরা বলেন যখন উতপন্তির কাল আইসে 
তখন জগতের উৎপত্তি হয় আর যখন প্রলয়ের কাল উপস্থিত হয় 
তখন ইহার নাঁশ হয়। 

(8) অপর কতকগুলি লোক বলেন যে, ভোগের জন্য এই স্থ্টি। 

(6) অপর কেহ কেহ বলেন এই সৃষ্টি ক্রীড়ার জন্য 

(৬ অপর স্বভাববাদী এই সিদ্ধান্ত করেন যে, এই স্থষ্টি সেই 
দেবতার স্বভাব। তীহার ইচ্ছাতে সৃষ্টি ইহা বল! যাঁয় ন[। কারণ 
ঘিনি পূর্ণকাম তাহার ইচ্ছা! আবার কি? 

ইণ্ছাঁদের মতে এই সৃষ্টি স্বপংপ্রকাশ পরমেশ্বরের স্বভাব। পরমেশ্বর 
পূর্ণকাম দেবত! | তাহার এ পুর্ণকাম অবস্থাতে ইচ্ছা হইতেই পারে না। 
তবে এ অবস্থ। হইতে স্থষ্টি কিন্রপে হইবে ? হইতেই পারে না। 

এখন দেখ কার্ধ্যকারণাত্মক স্ুলসূক্ষম নামরূপ স্থষ্টি যখন হয় তখন 
এ সমস্ত স্থষ্টি এ পরিপূর্ণ দেবতাকে আশ্রয় করিয়াই হয়। স্যরি 
উ'হাতেই হয়, স্থষ্তি উহ! হইতে অন্য কিছুই নহে। স্থষ্রি যখন এইক্প 
তখন ইচ্ছ। কাহার হইবে ? কাহারও ইচ্ছাতে স্থপতি হর না। 

আরও দেখ ইচ্ছ! থে হইবে তাহ| কিরূপে হইবে ? বাহ! আমর 
নাই সেই অপ্রাপ্ত বস্তু বিষয়েই ইচ্ছা হয়। আরও বে জন্য ইচ্ছা 
হইবে তাহ। আম! হইতে ভিন্নও হওয়া চাই। কিন্তু পরমাত্বা হইতে 
অন্য আর তাহার অপ্রাপ্ত কোন কিছু আছে কি ? 

মুমূক্ষু। মা! এই যে বলা হইল “দেবশ্যৈষ স্বভাঝোইরমাপ্ত- 
কামন্য কা স্পৃহা” এই দেবতার স্বভাবই স্ষষ্টি__আগ্তকামের আবার 
ইচ্ছ। কি-:এই যে স্বভাব বলিতেছেন এই স্বভাবট। কি? 

আ্তি। পরমেশ্বরের ম্বভাবটিই মায়।। আর মারাই সৃষ্টি। 
দেখ রজ্জুতে যে সর্প ভামে তাহ ভাসে কিরূপে ? অধিষ্টান-ভূত 
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৬ মাওুক্যোপনিষদ্‌।' 


'রজ্জবর স্বভাব হইতেছে, উহা-স্থিত অজ্ঞান। সেইরূপ পরমাত্মায় 
আত্মমায়া শক্তিই উহার স্বভাব। এ স্বভাব বশেই আকশাদি ভাসে। 
আতিপ্রমাণেও পাওয়া যায়. “হনজ্মান্‌ ক্সা্মন: মান্ধাঘ: বন্ম,ন:” 
আত্মা হইতে আকাশ উদ্তত হয়। রজ্ুতে অবিগ্তারূপ স্বভাব না 
থাকিলে সর্পাঁদি আকারের ভাসা কিছুতেই যেমন সম্ভব হয় না, সেইরূপ 
পরমাত্মার মায়ারূপ স্বভাব বিনা! আকাশাঁদিরূপে ভাসা অন্য কোন 
কারণেই হইতে পারে না। 

লান্ন:দঘ্ব' ল নন্ি'দন্প লীলঘন: ঘন্ঘ' ন দন্লানঘল ল দক্প লা 
সন্সম। ন্সভভ' _ন্পম্মনস্থা-_ন্াস্া-_সলব্য_দ্সল্তিন্স' 
্সত্মপহ্জ্য'__ছন্দাকসন্মঅনাং সম্পন্ন মান্ন' জিনলকইন নু 
লন্মন্গা। অন্সালা। বনিক: ॥৩। 

অন্তঃপ্রজ্ঞং ন ইতি তৈজস প্রতিষেধঃ। বহিপ্রজ্ঞং ন ইতি 
বিশ্বপ্রতিষেধঃ। উভয়তঃ প্রজ্ঞং ন ইতি জাগ্রতস্বপ্রয়োরন্তরালাবস্থা 
প্রতিষেধঃ। প্রজ্ঞানঘনং ন ইতি ন্থৃযুগ্তাবস্থা প্রতিষেধঃ। বীজভাবা- 
বিবেকম্বরূপত্বাঙ। প্রজ্ঞং ন ইতি যুগপৎ সর্বববিবয়জ্ঞাতৃন্ব প্রতিষেধঃ। 
ন সর্নবজঞ্ঞ ইতি ভাবঃ। অপ্রজ্ঞং ন ইতি অচৈতন্য প্রতিষেধঃ। অজ্ঞান- 
রূপো ন ইতি ভাবঃ। অবৃষ্টম্‌ অনৃশ্টম্‌। ন ভ্ত্রয় ইতি ভাবঃ| অব্যব- 
হাধ্যম্‌ যস্মাদদৃশ্যং তস্মাদব্যবহাধ্যম্। ব্যবহারাযোগ্য ইতি ভাবঃ। 
তাঞাহাম্‌ কর্মন্ডিয়ৈঃ গ্রহীতুমশক্যং। ন কর্মেন্দিয়গ্রাহ্থ ইতি ভাবঃ। 
অলক্ষণম্‌ অলিজমিত্যেত্ অননুমেয়মিত্যর্থঃ। অনিন্ত্যং 'মনসোহপি 
অগ্ম্যং। অতএব অব্যপদেশ্ট্যং শব্দৈঃ। ন শব্দবাচ্য ইতি ভাবঃ। 
একাত্মপ্রত্যয়সারং জাগ্রদাদি স্থানেযু এক এবারমাত্বা ইত্যব্যভিচারী 
বঃ প্রত্যয়; তেনানুসরণীয়ম্‌ অথবা এক আত্মপ্রত্যয়ঃ সারং প্রমাণং 
ব্য তুরীয়স্থাধিগমে তত তুরীয়মেকাত্মপ্রত্যয়সারম্। “ন্সান্বীন্- 
নীমাধীন' ইতি শ্রুতেঃ। 

অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিস্থানি ধর্ম প্রতিষেধঃ কৃতঃ। প্রপঞ্চোপশমিতি 
শুজা গ্রদাদিস্থান সম্থন্ধত্যং। অতএব শীন্তং অবিক্রিয়ং। জগন্দরহিতো- 
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ইতঃ শান্ত ইতি ভাবঃ। শিবং মঙ্গলময়ং। অদ্বৈত ভেদবিকল্প: 
রহিতং চতুর্থং তুরীয়ং মন্যান্তে প্রতীয়মান পাঁদত্রয়রূপ বৈলক্ষণ্যাৎ। 
স আত্মা স বিজ্ঞে় ইতি প্রতীয়মান সর্পদগুভূচ্ছিদ্রাদি ব্যতিরিক্তা 
বথ! রজ্জুঃ তথা “তন্বমসি” ইত্যাদি বাক্যার্থট। আত্ম। “আঅভুজীরুজ।” 
“ন সি লুসতুতষ্টিতিঘহ্বাদী শিত্যন” ইত্যাদিভিরুত্তো যঃ স বিজ্ঞেয় 
ইতি ভূতপূর্ববগত্যা । জ্ঞাতে দ্ৈতোভাবঃ ॥৭| 

আত্মা স্বরূপাবস্থায় অন্তুঃপ্রজ্ঞ হইতে ভিন্ন মর্থাৎ ইনি স্বপ্রাভিমানী 
হয়েন না। ইনি বহিপ্রজ্ঞঃ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ জাগ্রৎ অভিমান 
করেন না। ইনি স্বপ্ন ও জাগ্রতের সন্ধি অবস্থা হইতেও ভিন্ন অর্থাৎ 
নগ্ন ও জাগ্রৎ এই উভয়ের অধিষ্ঠাতা এরূপও নহেন। ইনি প্রজ্ঞান- 
ঘন নহেন অর্থাৎ স্থৃযুপ্তিস্থান নহেন অর্থাৎ স্থুযুপ্তির অধিষ্ঠাতা হইতেও 
ভিন্ন। ইনি প্রজ্ঞও নহেন অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হইতেও ভিন্ন। ইনি 
অপ্রজ্ঞও নহেন অর্থাণড অজ্ঞানরূপও নহেন। ইনি অবৃষ্ট অর্থাৎ কোন 
ইন্দ্রিয়ের সাধ্য নাই তাহার দর্শন পায়। ইনি অব্যবহা্্য অর্থাৎ ইনি 
অমুক এই প্রকার ব্যবহারের অযোগ্য । ইনি অগ্রাহ্থ অর্থাৎ কোন 
কর্মেন্দ্িয় দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করা যায় না। ইনি অলক্ষণ অর্থাৎ 
ইহাকে কোন অনুমানের দ্বারা লক্ষ্য করা যায় না। ইনি অচিন্তা 
অর্থাৎ মন এই সীমাশুন্যকে চিন্তা করিতে পারে না। ইনি অব্যপদেশ্য 
অর্থাৎ ইনি শব্দবাচ্য নহেন অর্থাৎ কোন শব্দ দ্বার! ই'হাকে নির্দেশ 
কর! যায় না। ইনি একাত্ম প্রত্য়সার অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন, স্যুপ্তি এই 
তিন অবস্থাতে ইনি একই আত্ম, ইনি একই চৈতন্যম্বরূপ এই নিশ্চন 
প্রত্যয় লভ্য। ইনি প্রপঞ্চেপশম অর্থাৎ জাগ্রৎ__প্রপঞ্চ উপাধি- 
রহিত অর্থাৎ ইনি জাগ্রনাদি প্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান। ইনি শান্ত অর্থাৎ 
রাগথ্বেষাদি মায়াতরজণূন্য নর্ধাৎ সর্বপ্রকার চলনরহিত ইনি। ইনি 
শিব অর্থাৎ মঙগলন্বরূপ। ইনি অদ্বৈত অর্থাৎ স্বগত, স্বজাতীয়, বিঞ্জাতীয় 
সর্ববপ্রকীর ভেদশুন্য আপনি আপনি। ইনি চতুর্থ অর্থাৎ পাদত্রয় 
হইতে ভিন্ন তুরীয় ব্রঙ্গ। ইনি আত্মা। ইনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য । 
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শ্ুতি। ওঁকারের তিন পাদ ব্যাখ্য। করা হইল। এখন চতুর্থ 
পাদের কথা শ্রবণ কর। 

মুুকু । বলুন। 

আতি। পলান্ন:দন্প” “ল নক্ষিঃসপ্ন'” “লীমঘন!: দন" 
“ল দক্বাল ঘ্বল” “ল ঘন” “লাদল্ম ন্‌” । 


পনান্তঃ প্রজ্ঞং । ভিতরের বাসনাময় সৃক্ষম জগ হইতেছে অন্তর 
রাজ্য। ভিতরের রাজ্য যিনি জানেন তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ-তৈজসপুরুষ। 
তুরীয় ত্রচ্ম ধিনি তিনি তৈজস পুরুষ নহেন। 

“ন বহিঃপ্রজ্ঞ বাহিরের স্থুন এই পরিদৃশ্মমান জগৎ যিনি 
জানেন তিনি বহিঃপ্রচ্ঞ বিশ্বপুরুষ | তুরীয় ব্রচ্ম যিনি তিনি বিশ্ব- 
পুরুষও নহেন। 


“নোভয়তঃ প্রজ্ঞং” এই পরিদৃশ্বমান্‌ স্থল জগৎ এবং বাসনাময় 

সৃক্মম জগৎ যিনি জানেন তিনি উভয়তঃ প্রজ্ঞ। তুরীয় ব্রহ্ম যিনি তিনি 

ইহাও নহেন। ইহাতে জাগ্রৎ ও স্বপ্পের সন্ধিবূপ যে মধ্য নবস্থা 
তুরীয় সম্বন্ধে তাহারও নিষেধ করা হইল। 


“ন প্রজ্ঞানঘনং” ঘনপ্রজ্ঞ। বলে তাহাকে যেখানে নানাপ্রকারের 
ভেদ থাকে না। যেমন রাত্রির অন্ধকারে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভেদ লক্ষ্য 
কর! যাঁয় না, সেইরূপ যে জ্ঞানে কোন কিছু ভেদ থাকে না, একটি মাত্র 
স্তর জ্ঞান থাকে-_তাহাকেই বলে ঘনপ্রজ্ঞা। ভিতরের বাহিরের 
তেঁধরহিত ঘনপ্র্ঞ ধার আছে তিনি প্রজ্ঞানঘন। তুরীয় ব্রহ্ম 
ফিনি, তিনি প্রজ্ঞানঘনও নহেন। ইহাতে তুরীয় ব্রহ্ম যে বি 
নহেন তাহাই বলা হইল। 

“ন প্রজ্ঞং» প্রজ্ঞ বলে সর্ধবজ্কে | তুরীয় ব্রহ্মকে সর্ববজ্ঞও বল! 
যায় না। সর্বেবর জ্ঞান বাহার আছে তিনিই দর্ববজ্ঞ। তুরীয় রন্ষে 
সর্ব বলিয়। কিছুই নাই। কাজেই এককালে সর্বববিষয়ের জ্ঞান তাহাতে 
থাকিবে কিরূপে ? 
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এনাপ্রজ্ঞং  অপ্রজ্ঞ বলে অচেতনকে। তুরীর় রঙ্গ কিন্ত 
অচেতনও নহেন, অজ্ঞানও নহেন। 

মুযুক্ষু। আমরা আত্মাকে বহিঃপ্রজ্, অন্তঃগ্রজ্ঞ, ঘনপ্রজ্ঞঃ এই 
তারেইহ্‌ জানি। কিন্তু তুরীয়ত, এই সব নহেন,.বলিতেছেন। অথচ 
তুরীয়টিই স্বরূপ। তুরীয়ই সত্য। তবে কি জাগ্রৎস্থান, স্বপ্স্থান 
সথযুণ্ডিস্থান এগুলি মিথ্যা ? | 

শ্রতি। এক আত্মাই মায়া অবলম্বনে বিবিধ অবস্থ, লাভ করেন । 
স্বপ্ন, শ্ধুপ্তি এগুলি মায়ার কল্পন! বলিয়া, মিথ্যা ৷ অন্তঃগ্রজ্ঞা 
মি রক্ষুকে বখন ন সর্প, জলধারা, দণ্ড ও ইত্তাদিরূপে দেখ যায় তখন 
অধিষ্ঠান:রজ্জুতে সর্পাদির অধ্যাস হয় মাত্র। অধ্যাসটা কল্পনা, এজন্য 
মিথ্যা। সর্প, দণ্ড, জলধার! এগুলি কল্পিত এবং পরস্পর ব্যভিচারী 
অর্থাৎ যে সময়ে রজ্জুকে সর্পরূপে প্রতীতি হয় তখন ইহাকে দণ্ড ও 
জলধারা দেখা যাঁয় না। আবার দগুরূপে দেখা গেলে সর্প ও জলধারা 
রূপে দেখা যাঁয় না, আবার জলধারারূপে দেখা গেলে সর্প ও দণ্ুরূপে 
দেখা হয় না। এজন্য অধিষ্ঠান_রজ্ছু হইতে বাস্তবিক অপৃথক্‌ যে 
কল্পিত সর্প, দণ্ড ও জলধারা তাহা পূর্বোক্ত রীতিতে পরম্পর ব্যভিচারী 
এবং কল্লিত বলিয়া অসগ। 

সেইরূপ বিশ্ব তৈজসাদি চৈতন্য, আপনার অধিষ্ঠান যে তুরীয় ,তাহা 
হইতে পৃথক্‌ সন্বাবান্‌ নহেন, পরম্থ পরস্পর ব্যতিচারী এবং কল্পিত 
বলিয়া অসৎ । রজ্জু আদির ন্যায় অব্যতিচারী সেই জ্ঞানম্বরূপ যে 
অধিষ্ঠান-চৈতন্য -তীহার সম্বন্ধে কোন কিছুই বল! যাঁয় না। তিনিই 
মাত্র _সত্য। আর সমস্তই কল্পিত বলিয়া মিথ্যা_-অসৎ। 

মুমুক্ষু। যদি বলা যায় স্বরূপটিই স্থযুপ্তি ইত্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়! ব্যভিচার প্রাপ্ত হয়েন ? 

শ্রুতি । তাহা বলা যায় না। কেননা তুরীয়কে অনুভব কর! 
যায় না। কিন্তু স্ৃযুগ্তিবান্‌ পুরুষ যিনি, তিনি অনুভবের বিষয় হয়েন। 





৮* মাও্ক্যোপনিষদ্‌। 


মার “ল স্কি লিলপান্ত নিল্লানীনিঘহিত্বীদী ন্রিহ্ারী” | শ্র্তি বলিতে-: 
ছেন বিজ্ঞাত৷ ধিনি তাঁর বিজ্ঞপ্তির লোপ কখন হয় ন|। ন্থৃপ্ত পুরুষের 
যে অনুভব থাকে তাহার প্রথম অবস্থ। হইতেছে “আর কিছুই নাই” । 
যদি এই অনুভব না.থাকিত তবে পুরুষ জাগ্রত হইয়! নিজের অবস্থা 
স্মরণে কিরূপে বলিবেন-__বেশ ছিলাম, আর কিছুই ছিলনা ! এই যে 
বেশ ছিলাম আর কিছুই ছিল না-_ইহা ত স্মৃতি মাত্র। কিন্তু যাহা 
অনুভব হয় না তাহা স্মৃতিতে আসিবে কিরূপে? স্মরণ যাহা হয় 
তাহার মূলে পূর্বেবের একটা অনুভব থাকিবেই। তবেই হইল স্থপ্ত 
পুরুষের “আর কিছুই নাই” এই অভাবসুচক অনুভব থাকে ।. আর 
কিছুই নাই যখন এই অনুভব হয়, তখন এই অভাব অনুভবের সঙ্গে 
সঙ্গে আর একটি বিষয়ের ও অনুভব হয়। সেটি হইতেছে “আমিই 
আছি”। আবার “আমিই আছি” ইহার পরের অবস্থাটি হইতেছে 
“আমিই সেই”। এ অবস্থাটিকে স্থিতি বলে। ইহাই তুরীয় ভাব । 

“আর কিছুই নাই” ইহার অনুভব যে স্থপত পুরুষ করেন, তিনি 
“আর কিছুই নাই” এই অনুভব করিয়! শূন্য হইয়! যান না। পরল 
তিনিই “ভরিত চৈতন্য ।» “আমিই আছি” এইটি হইতেছে ভরিত 
চৈতন্যের আত্মানুভূতি । ইহার পরের অবস্থা হইতেছে পরোক্ষ জ্ঞান- 
স্বরূপের অপরোক্ষানুডূতি । ইনিই তুরীয়, ইনিই স্থিতি, ইনিই জ্ঞান- 
স্বরূপ, ইনিই আত্ম! ৷ 

যিনি আত্মান্ুভব করেন তিনিই শ্রুতির বিজ্ঞাতা । এই বিজ্ঞাতার 
ষে বিজ্ঞপ্তি সেইটিই তুরীয় ব্রহ্ধ। ইহার লোপ কিরূপে হইবে ? 
কাজেই এই তুরীয় ব্রহ্ম শুন্য নহেন। 

তাই শ্রুতি বলিতেছেন-__এই তুরীয় ব্রহ্ম “সজল” “ক্সলনলস্থাহ 
্সন্মাস্কা'” “সভ্য” ন্সিদ্বিক্য'” প্সিলনইজজ “হজাকদন্সঅবাৰ? 
ন্তহ্বীঘক্ঘ” “ক্যানন” “হিল? “নমল” “ লন্যন্নী। ঘ. আজা। 
ঘ নিল্সঅ:। 

এই তুরীয় ব্রহ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয় নহেন বলিয়া 


মাওুক্যোপনিষদ্‌। ৮১ 
অদৃষি। যেহেতু তিনি জ্ঞানেন্দিয় সমূহের বিষয় নহেন বলিয়া অনৃষ্ট 
সেই হেতু তিনি সমস্ত ব্যবহারের অযোগ্য অর্থাৎ তাহাকে কোন 
ব্যবহার বিষয়ে আনা যায় না। যেহেতু তিনি অব্যবহার্ধ্য সেই হেতু 
তিনি কর্ধেন্দিয় সমূহ দ্বার গ্রহণের অযোগ্য । *তিনি কর্েন্দিয়ের 
অবিষয় বলিয়া! কম্মের ফলম্বরূপও নহেন সেই জন্য অগ্রাহা। সেই 
জন্যই তিনি অলক্ষণ অর্থা লিঙ্গরহিত বলিয়া অনুমানাদি প্রমাণের 
অবিষয়। সেই জন্য আবুর তিনি অচিন্তা শর্াৎ অন্তঃকরণের যে 
সকল বৃত্তি সেই বৃত্তি সগুহেরও অবিষয়। চিন্তবৃত্তির নিরোধ মাত্রেই 
তাহাত্তে স্থিতিলাভ হর়। | যেহেতু অচিন্ত্য সেই হেতু অব্ণপদেশ্য 
র্থাথ শব্দপ্রমাণের অবিষয় বলিয়া উপদেশ করারও অযোগ্য । 
শ্রুতি তাই বলেন “ন ব্রিতী ল নিজলীলী যণ্রনহুমিজ্মান্‌”। 

নিষেধমুখে এই পর্যন্ত বলিয় শ্রুতি এখন বিধিমুখে তাহার কথা 
বলিতেছেন। বলিতেছেন-_এই তুরীয় ব্রহ্ম একাত্ম প্রত্যয়সার অর্থাত 
জাগ্রদাদি অবস্থরূপ স্থান বিষয়ে এই আত্ম! একরূপ এইরূপ অব্যভিচীরী . 
ষে প্রত্যয়-জ্ান সেই জ্ঞানের অনুভবেরই তিনি যৌগ্য। অথব। 
একাত্মপ্রত্যয়নার বাক্যে ইহাঁও বলা যাঁয় যে, এই তুরীয়কে প্রাপ্তি ৰা 
তুরীয়ে স্থিতিলাভ করিতে হইলে একমাত্র আত্মজ্ঞানটি সার অর্থাৎ 
আত্মজ্ঞান মাত্রই মুখ্যপ্রমাণ। 

তুরীয়প্রাপ্তি সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন পন্সাকীন্নীনাঘীন” আত্মা 
আছেন এই প্রকার উপাসনাই করিবে। আরও বলেন ণ্সব্বীন্ট্য- 
সবীঘক্ষন্ম” আত্মা আছেন এই অস্তিভাবের দ্বারাই তীহাকে লাভ 
করা যায়। 

জাগ্রদাদি অবস্থারূপ স্থান বিষয়ে আত্মা এক উহ! যেমন বল! 
হইল, সেইরূপ অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি ভাবপ্রাপক জাগ্রদাদি স্থান বিষয়ে 
অভিমানীর- যে ধর্ম, সে সমস্ত ধর্ম্দেরও নিষেধ এই তুরীয় সম্বন্ধে 
করা হইল। 

এই তুরীয় আবার প্রপঞ্চোপশম অর্থাৎ আত্মাই আছেন এই 


৮২ মাও্ক্যোপনিষ্‌। 


অস্তিভাব দ্বারাই তাহাকে 'লাভ করিতে পারিবেন তিনি ধিনি নিশ্চয় 
করিয়াছেন যে তিনি প্রপঞ্চ হইতে রহিত। সমূল দ্বৈত প্রপঞ্চ 
যে এই জগৎ তাহার অত্যন্তাভাব হওয়াই প্রপঞ্চের রা হওয়া। 
জগৎ একবারে নাই; স্থষ্টি, স্থিতি, তঙ্গ একবারেই নাই এই বিষয়ে যিনি 
নিঃসন্দেহ; জগৎ নাই, একবারেই নাই এই শাস্ত্রবাক্যে ধীহাঁর 
কোন সংশয় নাই, তিনিই “জগৎ নাই ব্রদ্ধই আছেন” সর্দবদ। সমকালে 
এই জ্ঞানের দৃঢ় অভ্যাসে তুরীয়কে লাভ করিতে পারেন, অন্য কেহই 
আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। প্রপঞ্চের উপশম হইলে এই 
আত্মাকে পাঁওয় যায় বলিয়া শ্রুতি বলিলেন ইনি প্রপঞ্চেপশম | 

মুমুক্ষু। মা! যেস্বরূপ বিশ্রীস্তিকে লাভ করা, যে আত্মজ্ঞানকে 
লাভ করা অত্যন্ত কঠিন বোধ হইত্তেছিল, আঁবার বলি যে সর্ববছুঃখ- 
নিবৃত্তিরপ পরমানন্দপ্রপ্তি অথব। নিদ্রতিশয় আনন্দকে লাভ করা 
অথবা অনারাসপদে স্থিতিলাভ কর! নিতান্ত ক্লেশসাধ্য মনে হইতেছিল 
তাহা আপনার প্রসাদে অত্যন্ত সহজ বলিয়া বৌধ হইতেছে । মনে 
হুইতেছে শাস্ত্রের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য । শান্ত্র'ষে বলিতেছেন-একটি 
পুষ্পের পাপড়ীকে মর্দন করিতেও আয়াস আছে, কিন্তু এই নিরায়াসপদে 
স্থিতিলাভ করিতে কোন প্রকার আয়াস নাই ইহা সম্পূর্ণ সত্য । 

আতি। বস! তোমার বিশ্বাসে আমি বড়ই প্রসন্ন হইতেছি। 
সত্যই যিনি মাত্র সৎ বস্তু তিনিই আছেন। অন্য সমস্তই অসগু। 
অসুতের নাশ ত সর্বদাই হইয়া আছে। আর সৎ আত্মা সর্বদাই 
আপন স্বরূপে পরম শান্ত অবস্থায় পরমানন্দে আপনি আপনি ভাবেই 
আছেন। অজ্ঞানের আবরণ সরান অতি সহজ । কারণ এ আবরণটি 
সম্পূর্ণ কল্লিত। যিনি খধিগণের বাক্য যুক্তি দিয়া বুঝিয়াছেন, যিনি 
অন্ততঃ বিশ্বাস করিয়াছেন “ক্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা” এই সন্থান্ধে শাস্ত্রে 
সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য _এত্রহ্ম সত্য, জগণ্ মিথ্য।” এই সিদ্ধান্তে বাহার 
বিন্দুমাত্র সংশয়ও নাই এইরূপ বিশ্বাসী শুধু তীহার বিশ্বীসেই মুক্তি- 
লাভ করিতে পারেন। যদি পত্রহ্গ সত্য, জগ মিথ্যা” এই গুরু বেদান্ত 


মাডুকোপনিষদ্‌। ৮৩ 
সিদ্ধান্ত তাহার সর্বদা অভ্যাসের বিষয় হয়? যদি “ব্রহ্ম সত্য, জগৎ 
মিথ্যা” ইহার অভ্যাস বিশ্বাসী ভক্তের স্মৃতি হইতে একবারও মুদিয়া 
নাযায়। এত্রহ্ধ সত্য, জগৎ মিথ্যা” ইহা তিনি লোককে বুঝাইতে না 
পারিলেও যদি সর্ববসংশয়শুন্য হইয়া ইহা বিশ্বাস করিয়! থাকেন এবং 
সেই বিশ্বাসের ফলে তিনি ধারণা করিতে পাঁরেন এবং সর্বদা স্মরণ 
রাখিতে পারেন “আমি অকর্তা__আমি অভোক্তা”-যদি সর্বদা স্মরণ 
অভ্যাস করিতে পারেন, জগৎ মিথ্য| ; করা, ধরা, খাওয়া, শোওয়া, 
স্থখ ছুঃখ, শীত উষ্ণ, লাভালাভ, জয় পরাজয়, জনন মরণ, রোগ শোক 
এ সমস্ত আমাতে নাই-_-এক কথায় মিথ্য। জগতকে মিথ্যা জানি 
বাবহারিক কার্ষোও ব্রঙ্গই সত্য আর কিছুই নাই এইটি অভ্যাস লঈয়া 
নিরস্তর যিনি থাঁকিতে গারেন_-তিনিই জীবন্ুক্ত, তিনিই স্থিতপ্রচ্ঞ 
তাই শ্রীগীতা বলিতেছেন-__ 

প্রজহাঁতি যদ! কামান্‌ সর্ববান্‌ পার্থ মনোগতান্। 

আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞন্তদোচ্যাতে 0২1৫৫ 

দুঃখেদনুদ্িগ্রমনাঃ স্থখেষু বিগতস্পৃহঃ ৷ 

বীত-রাগ-ভয়-ক্রৌধঃ স্মিতধীন্মুনিরুচ্যন্তে 0২1৫৬ 

সঃ সর্ববত্রানভিস্সেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং 

নাভিনন্দতি ন ছে তন্ত প্রঙ্ঞ। প্রতিষ্ঠিতা ॥২৫৭ 

মনের সর্বপ্রকার কামনা যিনি ত্যাগ করিয়া ধিনি মাঁপনি ম্মাপনি 

ভাঁবে তুষ্ট; বাহার মন দুঃখ আসিলেও অনুদ্িগ্ন '9 স্থখ পাইয়াও 
ভোগেচ্ছাশৃন্য ; বাহার রাগ, ভয়, (ক্রোধ নাই, সাভার দেহ,*মন, 
পরিবারবর্গ, জগ কোন পদার্থেই মার স্নেহ নাই; শুভ আসিলেও 
প্রশংসা! নাই,.অশুভ পাইয়াও দ্বেষ নাই_-এমন যিনি তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। 
ইহার চিত্ববৃত্তি নিরোধ হওয়ায় আম্মার অতি নিকটবস্তিনী বুদ্ধি সংস্কার 
আবশিষ্টা মাত্র থাকিয়া আর বহিম্ম্থ হইতে পায় না। ভঙ্জিত বীজ 
যেমন বৃক্ষাদি জন্মাইতে পারে না, সেইরূপ ইনি সংসারে থাকিলেও 
ই'হার বুদ্ধি আর বিষয় প্রসব করে না। 


৯১ 


৮৪ মাওুক্যোপনিষর্দ। ' 
দেখিতেছ ন! দৃঢ় অভ্যাসে জগত মিথ্য। এই বোধ খীহার হইয়াছে 

তীহার কামনা আর কোথা হইতে উঠিবে ? একমাত্র আত্মাই আছেন 
আর কিছুই নাই সর্ধধব। যিনি এই ভরিত চৈতন্তে দৃষ্টি রাখিতে 
অভ্যন্ত তাহার ইন্ড্রিরগুলি কৃন্মা্গের ন্যায় সর্বদাই শব্দাদি ভৌগের 
বিষয় হইতে সম্কুচিত হইয়াই থাকিবে । ভোগের বস্তু পায়না বলিয়! 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তি আহার করে না কিন্তু ভোগ তৃষ্ণা তার থাকে, আর যিনি 
সেই ভরিত- চৈতন্য স্বরূপ তুরীয় আপনি আঁপনিতে স্থিতিলাভ করেন 
তিনি আর কোন্‌ রসে স্পৃহা! রাখেন? তাহার সকল ভোগ বাসনা 
আপনা হইতে নিবৃত্ত হইয়! যায়। জগণ্ড মিথ্যা এই বোধ ধাঁহার হয় 
তাহার ইন্দ্রিয় আপনা হইতে বশীভূত হইরা যাঁয়। তিনি আপন স্বক্লপে 
যুক্ত থাকেন বলিয়া তাহার আর কোন চলন, কোন সঙ্ল্প, কোন ভাব- 
নাই থাকে না। তীহার ইন্দ্রিয় আর কোন প্রকারেই বিষয়াভিমুখী হয় 
না। এই সংবমী তুরিয়ে জাগিয়া থাকেন আর বিষয়ে ঘুমাইয়! পড়েন। 
তাই শ্রীগীতা৷ আবার বলিতেছেন 

,আপুরধ্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং 

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্বু। 

তদ্বৎ কাম! যং প্রবিশন্তি সর্বে্ব 

স শান্তিমাপ্সোতি ন কাম-কামী ॥ ২৭০ 
সমুদ্রে সমস্ত বারি রাশি প্রবেশের ন্যায় সর্বববিধ কামন! সেই স্থিতপ্রজ্ে 
প্রবিষ্ট হয় বলিরা তিনি অতল গম্ভীর সমুদ্রের ন্যায় শস্ত স্থির ভাবে 
শ্থিতিলাভ করেন। সমস্ত কামনা ত্যাগ হইয়া গিয়াছে বলিয়া! আর 
কোথাও মম বোধ নাই, কোথাও অহং বোধ নাই, কোথাও স্পৃহা নাই__ 
তিনি শান্ত স্বরূপে অবস্থান করেন। এইটি ত্রাহ্ষী স্থিতি। যিনি 
আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মসন্তুতউ এমনও যিনি তাঁর কোন কাধ্যও 
থাকেনা ।* আর যিনি ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা! ইস্থার দৃটাভ্যাসে তুরীয়ে 
পৌঁছিয়াছেন তাহার সন্বন্ধে আর কথা কি? স্বস্বরূপে অবস্থান করি- 
যাও যেমন ব্রহ্গ স্বপ্ন জাগ্রৎ স্ুযুপ্তি লইয়! খেল! করেন মানুষে দেঙ্খ-. 


ছাওুক্যোপনিষদ্‌। ৮৫ 
সেইরূপ আত্মজ্ঞ ধিনি তিনি কর্ম করিয়াও অকর্দ দেখেন, অকর্ট্মেও' 
কম দেখেন। জ্ঞানেই সর্ব কর্মের কিন্তু পরিসমাপ্তি। জ্ঞানলাত 
করিষ্ষ1! জগৎ নাই, দেহ নাই, মারা নাই এ সম্বন্ধে ধার সর্বপ্রকার 

₹শয় নষ্ট হইয়াছে তিনিই আপ্তবন্ত। তববিত ঘিনি তিনি কিছুই 
করেন না, তিনি যুক্ত। তিনি শ্রবণ স্পর্শন স্বাণ অশন গমন স্বপ্ন শ্বাস 
প্রবাস ত্যাগ গ্রহণ উন্মেষ নিমেষ মব করিয়াও কিছু করেন ন|। ইন্দ্রিয় 
ইন্জিয়ের কাঁধ্য করিতেছে আমি কিছুই করি না ইহা তিনি স্থির জানেন। 
মুমুক্ষু। মান্ন' সিনমন্ত্বন বুধ মন্মনী » স্মালা যব নিক্সয: 
ইহা বলিতে বাকী আছে। 
আতি। শ্রবণ কর। এই তুরীর ব্রহ্ম রাগ দ্েখাদি সর্ববপ্রকার 
বিকার রহিত বলিখা শান্ত। এই জন্যই ইনি .শিব অর্থাৎ শুদ্ধ বুদ্ধ 
মুক্ত স্বভাব পরমানন্দ বোধস্বরূপ। ইনি অদ্বৈত অথাৎ সর্বপ্রকার 
ভেদ, সর্বপ্রকার বিকল্প হইতে রহিত। ইনি চতুর্থ--তিন পাঁদের 
অপেক্ষা এখানে নাই অর্থাৎ প্রতীয়মান যে বিশ্বা্দি তিন পাদ এই তিন 
পাদ হইতে ইনি বিলক্ষণ। ইনিই আত্ম! ইনিই জানিবার যোগ্য । 
এই এক নির্বিবিশেষ, চিন্মাত্রতত্ব জাগ্রদাদি স্থানরূপ উপাধি রহিত, 
পরম শুদ্ধ সকলের প্রত্যগাত! ইনিই আছেন। অন্ত কিছুই নাই। বাহ! 
আছে বলিয়। মনে হয় তাহা মায়া, ইন্দ্রজাল, স্বপ্ন মাত্র। জগৎ নাই 
ব্রহ্মই আছেন-__এই ব্রহ্মই মুমুক্ষু জিজ্ঞান্থ জনের জানিবার যোগ্য বস্তু । 
মুমুক্ষু। আরও কিছু এই তুরীয় সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা হয় যদিও 
সমস্তই বলিয়াছেন তথাপি নিঃসংশয় হইবার জন্য অভ্যাসের বস্তুটিকে 
দৃঢ় ভাবে জানিয়৷ লইতে চাই। 
শ্ুতি। বল। 
মুমুক্ষু। নান্তঃপ্রজ্ঞ ইত্যাদিতে বলিতেছেন যে তুরীয়কে প্রকাশ 
করিতে কোন প্রকার শব্দের সাম্য নাই। ইনি শব্দবাচ্য নহেন। 
লোকে যাহা বুঝিতে পাঁরে এরূপ কোন কিছু দিরা তাহাকে নির্দেশ 
করা যায়না। যদি তাহাই হয় তবে তিনি কি শূন্য হইয়া, পড়েন না? 


৮৬ মাগুক্যোপনিষদ্‌। 

শ্রুতি। না ইনি শুন্য নহেন। ইনি ভরিত চৈতন্য পূর্বে ইহা 
একবার বলিয়াছি। আবার অন্য প্রকারে বলিতেছি শ্রবণ কর। ইনি 
আছেন বলিয়া চিন্তস্পন্দন কল্পনা সমূহ ই'হারই উপরে ভাসিয়াছে। 
পরিদৃশ্যমান জগণ্ড খাহা দেখিতেছ তাহা ত স্কুল ভাবেই দেখিতেছ। 
যাহা দেখিতেছ তাহা না দেখিয়া যখন চক্ষু মুদ্রিত কর তখন স্থুলটাই 
সূঙ্মন হইয়! মনের মধ্যে আইসে। মনের মধ্যে যাহা থাকে তাহা ত 
কল্পন! মাত্র। এই কল্পনা ত মিথ্যা। এই মিথ্যা কল্পনা কিন্ত শুনে 
শুস্ে থাকিতে পারে না । কল্পনাও একটি সত্য বস্তু অবলম্বনে ভাসে। 

শুক্তিতে রজত, রজ্ভতে সর্প, স্থাণুতে পুরুষ, মরুভূমিতে মুগতৃফিঃকা 
এই ধে সব ভ্রম প্রীতি কল্পন।__এই ভ্রম কল্পন। একটি আশ্রয় অব- 
নম্বনেই ভাসে। কল্পনা কখন নিরাশ্রয় ভাবে গাকিতে পারে না। 
তুরীয় যিনি তিনি সর্বব কল্পনার আশ্রয় স্থান । 

শূন্য যাহ! তাহ। ত বিকল্প কল্পন!। করন যখন আশ্ররশুন্য হইয়া! 
উঠিতে পারে না তখন অধিষ্ঠানরূপ তুরীয় যিনি তিনি শুন্য হইতে ভিন্ন 
পদার্থ। এই অধিষ্ঠান চৈতন্যটি স। ইহা যদি মান তবে এই 
জগদিন্দ্রজালের যিনি আশ্রয় তিনি শূন্য একথা তুমি বলিতে পার ন|। 

মুমুক্ষু। নির্বিশেষ যিনি তীহাকে আশ্রর করিয়াই প্রাণাদি বিকল্প 
ভাসে। ইহা বুঝিলাম। কিন্তু রজ্জু যাহা তাহা ত সর্পশব্দ বাচ্য হয়। 
এইরূপে তুরার বিনি তিনিই ত শব্দ বাচ্য হইতে পারেন ? তবে নিষেধ- 
মুখে তুরীয়ের প্রতীতি সম্পাদনের আবশ্যক কি? 

তি নিষেধমুখ বাক্যগুলি বাচারস্তণ মাত্র অর্থাৎ শুধু কথ! 
মাত্র। এই জন্য অপৎ-_অবস্ত। সঙ ও অসতের কোন সম্বন্ধ নাই। 
কাজেই সৎ ও অসতের সম্বন্ধ কখনই শব্দজনিত বোধের বিষয় হইতে 
পারে না । 

আরও দেখ গৌ আদি জন্তুর অস্তিত্থ সম্বন্ধে প্রত্যন্ষাদি প্রমাণ 
আছে। কিন্তু আত্মা! সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। কারণ আত্মা 
ধিনি তিনি নিরুপাধিক। গৌ আদির ন্যায় ইনি জাতিবিশিষ্ট নহেন। 


' মাওুক্যোপনিষদ। ৮৭ 
অদ্বিতীয় যিনি তীহার কোন সামান্য বিশেষ "ভাব নাই। আর পাঁচকা- 
দির ন্যায় ইহাতে কোন ক্রিয়াবান্পণাও নাই। কারণ ইনি অক্রিয়। 
আঁবার নীল পীত ঘটাদির মত ই'হাতে কোন গুণবান্পণাও নাই কারণ 
ইনি নিগুণ। সেই জন্যাই বল! হইল নিষেধমুখেই ভুরীয়ের প্রতিপাদন, 
বিধিমুখে নহে । . এইজন্য বলা হইতেছে শব্দের দ্বার! তাহাকে নির্দেশ 
কর! যায় না। 

মুমক্ষু। এমন আতকে জানিয়া লাভ কি? কোন কিছু দিয়াই ত 
ইহাকে ধরা ছোঁয়। যায় না। 

তি । প্রয়োজন আছে। রজ্্র জ্ঞান হইলে ঘেমন সর্পভ্রম দুর 
হয়, সেইরূপ এই তুরীয় আত্মার জ্ঞান হইলে তবে এই অজ্জানকৃত স্্ট 
স্থিতি ভগ ভ্রম দূর হয়। ভ্রম ভাঙ্গিবার আর অন্য পথ নাই। আত্মাকে 
না জান! পর্য্যন্ত অনাতববিষয়ক তৃষ্ণা কিছুতেই যাইবে না। 

মুমূক্ষু। তুরীয়কে আত্মারূপে জানার কি কোন প্রতিবন্ধক আছে? 

তি । কোন প্রতিবন্ধক নাই। এই আত্মাকে জানিবার জন্যই 
তি বহু উপদেশ করিতেছেন। অহ্নলঘি, ক্সঘলাল্লা লল্পা, নল্‌ ম্মম্‌, 
ম স্সালা, ঘল্‌ লান্বাহৃতহীগ্বাতৃলক্কা, ব নাস্গাধ্ৰব্নহী স্লাল:, ক্সাজনিক 
ধনম্‌ ইত্যাদি । সেই তুমি, এই আত্মাই ব্রক্গ, তিনিই সত্য, সেই আত্ম! 
যিনি সাক্ষাণড প্রত্যক্ষ স্বরূপ ব্রঙ্গ, বাহিরে ভিতরে যিনি জন্ম রহিত, 
আত্মাই এই সমন্ত। এই সমস্ত দিয়! তি ই'হারই কথ! বলিতেছেন। 

মুমুক্ষু। তুরীয় যিনি তিনিই আত্মা। তুরীয়কে জানাই তবে 
গান্সজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞান কিরপে হইবে? শ্রুতি বলিতেছেন 
এই যে জগণুট! দেখা যাইতেছে ইহা রজ্জ্ুকে যেমন ভ্রমজ্ঞানে সর্পমত 
দেখ! হইয় যাঁয় সেই ভাবেই ব্রহ্ধকেই এই জগতরূপে দেখা হইতেছে । 
এই জগতট। আবার সব সময়ে একরূপে দেখা হয় না। জাগ্রৎকালে 
ইহাকে স্থুরী জগত্রূপে দর্শন করা যায় স্বপ্নে ইহাকে সুম্মম বাসনারূপে 
স্মরণ করা যায় আবার স্থৃযুপ্তিতে দর্শন ও স্মরণ শূন্য একভাবে অর্থাৎ 
জগৎ নাই আমিই আছি এইরূপ অনুভব হয়। 


৮৮ মাুক্যোপনিয!। 
_.. : আবার বলি তুরীয় যিনি-তিনিই আত্মা । এই আত্মাকে জানাই' 
জ্ান। তুরীয় আত্মা কিন্তু জাগ্রৎ কালের বিশ্ব পুরুষ নহেন, স্বপ্নের 

তৈজস পুরুষ নহেন, এই ছুয়ের. সন্ধিরূপও নহেন, ইনি স্বপ্ত পুরুষও 
নহেন; ইনি সর্ববজ্ঞও নহেন ইনি অচেতনও নহেন; যদি এইরূপই 
হইল তবে আত্মজ্ঞান হইবে কিরূপে? ব্রক্মে এই জগৎ ভ্রম দূর 
হইবে কিরূপে? রজ্জুকে আর সর্পজ্ঞান করা যাইবে না কিরূপে? 
এ কথা আবার বলিতে হইবে। রর 

শ্রুতি। রজ্জবকে রজ্জ্বভাবে জানাই রঙ্ছুর স্বরূপ জ্ঞান। কিন্তু 
রজ্জুকে সর্প কল্পনা করা হইয়া গিয়াছে । এই সর্প কল্পনার নিষেধ 
ঘারাই রজ্ঘুর স্বরূপ জানা যাইবে। আত্মাকে যে বিশপুরুষ, তৈজস 
পুরুষ ও স্থৃপ্ত পুরুষরূপে দেখা হইয়াছে তাহা কল্পন৷ মাত্র । কল্পীনাতে : 
ধাহাকে এ শবস্থাত্রয় বিশিষউরূপে দেখা হইতেছিল-_এ অবস্থাত্রয়ের 
নিষেধ দ্বারাই তাহাকে তুরীয় ভাবে দেখা যায়। কল্পনা! নিষেধে 
তুরীয় ভাব প্রতিপাদন করাই শ্রুতির অভিপ্রায়। 

কিন্তু তুরীর যিনি তিনি যদি এ অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট আত্মা হইতে 

পৃথক কিছু হইতেন তাহা হইলে আত্মাজ্ঞান হইতেই পারিত না। 
স্বরূপটি হইতেছে চৈতন্য । সেই চৈতন্য অংশে সকল অবস্থা বিশিষ্ট 
আত্মা একই। 

রজ্জু যেমন সর্পাদিরূপে কল্লিত হয় সেইরূপ অধিষ্ঠান চৈতন্যই? 
আন্তঃপ্রজ্ঞাদিরূপে কল্পিত। যে সময়ে এই কল্পিত অবস্থাত্রয়ের নিষেধ ' 
হয় গেই সময়েই আত্মাতে আঁরোপিত অনর্থরাশির নিবৃত্তিরূপ জ্ঞান 
ফল প্রাপ্ত হওয়! যায়।. এই জন্য আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত কোন পৃথক, 
প্রমাণের আবশ্যক হয় না। যেমন সপর্্রান্তি নিবারণ জন্য রজ্জুর 
জ্ঞান ও সর্পের জ্ঞান আবশ্যক অর্থাৎ সর্পজ্ঞনটা কল্পনা বলিয়া মিথ্য। 
আর রজ্জুজ্ঞানটিই সত্য সমকালে এই ছুইই চাই সেইরূপ জগণ মিথ্য। 
ও ব্রহ্ম সত্য সমকালে এই দুয়ের অভ্যাসেই কল্পনাক্ষয় হয়। 

আত্মজ্ঞান কিরূপে হইবে ইহার উত্তর তবে এই হইল.যে. আত্মাতে 


মাতুক্যোপনিষদ্‌। ৮৯ 
অন্তঃপ্রজ্ঞ বহিঃপ্রচ্র ইত্যাদি বে অজ্ঞানের আরোপ হয় সেই অজ্ঞান, 
সরাইতে পারিলেই আক্মজ্ঞান হইবে। আমি বাহিরের জগৎ জানি 
আমি ভিতরের বাসনাময় সুক্ষম জগ. জানি এই সমস্ত অজ্ঞানের 
বিনাশ হওয়া ভিন্ন আান্মজ্ঞন বা আস্মভাবে স্থিভি, হইবে না। শুধু 
অজ্ঞান নাশ হইলেই আত্ম্ঞান হর। আর অজ্ঞানের রাজ্য কতদুর 
তাহাত দেখিতেছ ? জাগ্রৎ স্থান স্বপনস্থান তুযুণ্তি স্থান, সর্বজ্ঞ এই 
সমস্তই অজ্ঞানের রাজ্য । আত্ম-স্বরূপটি যাহা তাহাই জ্ঞান রাজ্য। 
সেখানে আর কিছুই নাই। শুদ্ধ নির্শল জ্ঞান। মায়ার কোন 
স্পন্দন পধ্যন্ত সেখানে নাই । এই অজ্ঞান নাশই সাধনা । 

মুমুক্ষু। অজ্ঞানের নাশ হইলেই কি জ্ঞান লাভ হয়? জ্ঞানের 
সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ কি আবশ্যক করে না? 

শুতি। না, অগ্ত কোন প্রমাণের আর আবশ্যক হর না। 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন একটি ঘট রহিয়াছে । অন্ধকারের নাশ হইলেই 
ঘটের জ্ঞান হয়। 

সুমুক্ষু। কিরূপে তাহা হইবে ? ঘটকে অন্য কোন বস্তু-_অর্থাৎ 
কমগুডলুও ত বোধ হইতে পারে? 

শ্রুতি। ঘটকেঞুকমণ্ডলু বোধ হয় না। তুমি নাম দিতে ভুল 
করিতে পার কিন্তু গোলাপকে গোলাপ বল বা অন্য নাম দিয় ডাক 
কথা কিন্তু একই। অন্ধকারস্থ ঘটকে জানিতে হইলে দীপের সাহায্যে 
অন্ধকার নাশ ভিন্ন অন্য প্রমাণের আবশ্যকত। নাই। 

মনে কর অন্ধকার নাশকে ছেদন ক্রিয়৷ বলা হইতেছে। ছেদন 
ব্যাপারট। হইতেছে ছেগ্ভ বস্তুর অবয়ব সম্বন্ধ ধ্বংণ করা। জ্ঞানটি 
সর্ববব্যাপী পদীর্থ। ইহার অবয়ব স্বরূপে উঠিঘ়াছে 'এই অজ্ঞান এবং 
অজ্ঞান প্রসূত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। অবয়ব সম্বন্ধ ধ্বংস করাটিই 
যেমন ছেদন ব্টাপার সেইরূপ অজ্ঞানটি ধ্বংস করাই আত্মভাবে, জ্ঞান 
ভাবে পূর্ণভাবে স্থিতির ব্যাপার। জজ স্থিতির জন্য অজ্ঞান নিবৃতি 
ভিন্ন অন্যু কোন ব্যাপাঁরের আবশ[কতা নাই। 


৯০. মাওুক্যোপনিষদ্‌। 


এই জন্য বলা যাইতেছে আত্মাতে আরোপিত অন্তঃ প্রজ্ঞাদি অন্ধকার 
দুর করাই তুরীয় স্থিতির জন্য আবশ্যক। যে মুহূর্তে অন্তঃপ্রজ্ঞাদি 
' ধর্মের নিবৃত্তি হয় সেই মুহূর্তেই সমস্ত দ্বৈতবুদ্ধিরূপ অন্ধকার দূর 
হইয়া অদ্বৈত জ্ঞানে-স্থিতি লাভ হয়। 

মুমুক্ষু। নান্তঃপ্রজ্ঞ ইত্যাদি বিশেষণগুলি ত সমস্তই প্রতিষেধ 
বাঁচক। নান্তঃপ্রজ্ঞ হইতেছে তৈজসের প্রতিষেধ। ন বহিগ্রজ্ঞঃ 
ইহা বিশ্বের প্রতিষেধ। নোভয়তঃ প্রজ্ঞ ইহ! জাগ্রত স্বপ্ন এই ছুয়ের 
সন্ধির প্রতিষেধ। ন প্রজ্ঞানঘন ইহা স্থুষুণ্তীবস্থার প্রতিষেধ । কারণ 
উহার স্বরূপটি বীজভীবাপন্ন অবিবেকাত্বক। ন প্রজ্ঞ ইহা সর্বব- 
বিষয়ক জ্ঞানের প্রতিষেধ। ন অপ্রজ্ঞ ইহা চৈতন্যের প্রতিষেধ। 

কিন্তু অন্তঃপ্রজ্ঞা্দি ভাব সকল আত্মীতে ত প্রত্যক্ষ হইতেছে । 
রজ্জুতে যে সর্পবোধ এই সর্পবৌধটা মিথ্যা । শুধু প্রতিষেধ দ্বারা প্রত্যক্ষ 
বিষয় যে অন্তঃপ্রজ্ঞাঁদি ইহ! মিথ্যা হইবে কিরূপে ? 

শ্ুতি। পরিপূর্ণ চৈতন্য যিনি তিনি সকল অবস্থাতেই পূর্ণ। 
চৈতন্যের অংশ কিছুতেই হয় না। আকাশকেই যখন কেহ খণ্ড 
করিতে পারে না তখন চৈতন্যকে খণ্ড করিবে কে? স্বরূপগত 
'চৈতন্যাংশে বিশ্ব তৈজসাঁদির কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু একটির 
অআবস্থিতি কালে যে অন্যটি থাকে না তাহার কারণ একটি অনির্ববচনীয় 
অন্দান। 

রচ্ছুতে কণ্পিত সর্প ও জলধারাদি_ যেমন মিথা। সেইবূপে জ্ঞানে 
অভ্জানটি কল্পিত বলিয়া মিথ্যা। আরও এক কগা যে আত্মার দুষটা 
ভাবটির কোথাও বাতিচার হয় না । এ দ্রষ্টী ভাবটি সর্বত্র সত্য | 

যদি বল স্থযুপ্তিকালে আত্মার দ্রষ্টাভাব বা জ্ঞাতৃভাব ত থাকে না। 
না তাহা বলিতে পার না। ন্ুযুপ্তিতেও আত্মার জ্ঞাত্ভাঁব অনুভব 
গোচর হইয়| গাকে। শ্রুতি বলেন “ল স্টি জিশ্মানলিক্মানতিহি- 
জীঘী নিত্যন” অর্থাৎ বিজ্ঞাত। আত্মার জ্ঞান কখনই লুপ্ত 
হয় না। 


মাওুক্যোপনিধট। | ৪ 


এক্ষণে গৌড়পাঁদের কারিকার কথা শ্রবণ কর। অত্রৈতে শ্্লোকা 


ভবস্তি। 


নিবৃত্েঃ সর্বধ্খানামীশীনঃ প্রতুরব্যয়ঃ | 

অদ্ৈতঃ সর্ববভাবানাং দেবস্তর্্যো বিভুঃ স্মৃতঃ ॥১০ 
কা্যকারণ বদ্ধ তাঁবিষ্যেতে বিশ্ব-তৈজসৌ । 
প্রাজ্ঞঃ কারণবন্ধন্ত ছোৌ তৌ তৃূর্য্যে ন সিন্ধতঃ ॥১১ 
নাত্বানং ন পর্ব ন সত্যং নাপি চানৃতং। 

প্রাজ্ঞঃ কিঞ্চন সংবেত্তি তৃষ্যং তত সর্ববদৃক্‌ সদা ॥১২ 
দৈতন্তাগ্রহণং তুল্যমুভয়োঃ প্রাজ্ঞতু্য্যয়োঃ। 
বীজনিদ্রাধুতঃ প্রাজ্ঞঃ সা চ তুর্যে ন বিষ্ভাতে ॥১৩ 
বপ্ননিক্রাধুতাবাছো) প্রাজ্তবতস্বপননিত্রুয়া ॥ 

ন নিদ্রাং নৈৰ চ স্বপ্নং তূর্ধ্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ ॥১৪ 
অন্তথা গৃহৃতঃ সবপ্রো নিত্রা তৰমজানতঃ। 
বিপর্য্যাসে তয়োঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদমশ্সতে ॥১৫ 
অনাদি মায়য়! স্থৃপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে । 
অজমনিদ্রমস্তপ্রমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা! ॥১৬ 

প্রপঞ্চে! যদি বিদ্যেত নিবর্তেত ন সংশয়ঃ। 

মায়! মাত্রমিদং দ্ৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥১৭ 
বিকল্লে৷ বিনিবর্তেত কল্লিতো যদি কেনচিও। 
উপদেশাদয়ং বাদে জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্কাতে ॥১৮ 


সর্বপ্রকার দুঃখ নিবৃত্তি করিতে যিনি সমর্থ তিনিই প্রভু, 
তিনিই ঈশান অর্থাৎ তুরীয় আত্মা, তিনি অব্যয় অর্থাৎ কখন আপনার 
স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হুন না-__-এই তুরীয় কখন আপন স্বরূপ ত্যাগ 
করেন না।, ই হার স্বরূপের ব্যভিচার কখন হয় না। এই তুরীয় 
রবদুঃখ (নিবৃত্তি করিতে কিরূপে সমর্থ? না এই তুরীয়ের জ্ঞান 
হইলেই প্রাজ্ঞ, তৈজস, বিশ্বাদি রূপ সমস্ত অজ্ঞীনের নাশ হয়। 
অজ্ঞানের ধ্বংসই সর্ববহুঃখনিবৃত্তি। 


১৭ 


৯২ মাস্ুক্যোপনিষদ্‌। 

- * আর সমস্ত ভাব মিথ্যা বলিয়া আত্মা অদ্ৈত। জাগ্রদাদি অবস্থারূপ 
তিন স্থান এবং এ তিনের বিশ্ব তৈজস প্রীজ্ঞ এই তিন অভিমানী 
_ এই সমস্ত রজ্জুতে সর্পব অসৎ। এ সমস্তের আশ্রয়-অধিষ্ঠানরূপ 
তুরীয় আত্মাই অনৈত। অপর সর্ববতাব মিথ্যা এই জন্য ব্যয় বা 
ব্যভিচারের হেতু যে দ্বৈত বস্তু, তাহার অভাব এই তুরীয়_-সেই জন্য 
ইনি অব্যয়। আবার তুরীয় আত্মাই সমস্ত দ্বৈতের প্রকাশক বলিয়! 
ইনি দেব অর্থাত জা গ্রদাদি স্থান দহিত বিশ্ব তৈজসাদিকে,__রজ্জুতে 
সর্পবড অধ্যস্তরূপ ভাবকে আর স্বরূপ হইতে এ সমস্তের অভাবকে 
উহাদের অধিষ্ঠান সাক্ষী হইয়৷ প্রকাশ করেন, সেই জন্য আত্মা সর্বব-. 
প্রকাশের প্রকাশক দেব। আবার বিশ্বাদি অপেক্ষা চতুর্থ বলিয়া 
তুরীয় আর সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বলিয়! বিভু এইরূপ তাহাকে বল! 
হয় ১০ | , 

এক্ষণে তুরীয়ের যথার্থ আত্মপনা দেখাইবার জন্য . বলিতেছেন 
“কার্যকারণবদ্ধো৷ তাবিষ্যতে বিশ্বতৈজঙ্ৌ” পূর্বেরাক্ত বিশ্ব ও তৈজস 
কার্য কারণ দ্বারা বদ্ধ ইহা জ্ঞানিগণ অঙ্গীকার করেন। ইফ্যেতে 
প্ীকৃতৌ জ্ঞানিভিঃ। প্প্রাজ্ঞঃ কারণ বন্ধস্ত” প্রাজ্ঞ কিন্তু শুধু 
কারণ ভাবেই বদ্ধ। “দো তৌ তুর্য্যে ন সিদ্ধত” তুরীয় আত্মায় এই 
ছুই সিদ্ধ হয় না। 

ফল যেটি সেইটি হইতেছে কার্ধ্য। আর ফল যাহা হইতে জন্মিতেছে 
সেই বীজ হইতেছে কারণ। স্বরূপটি গ্রহণ না করা অর্থাৎ স্বরূপের 
অগ্রৃহণ ( অজ্ঞান) এইটি বীজ। ন্বরূপকে কর্তা ভোক্তারূপে অন্যথা 
গ্রহণ এইটি হইতেছে এই অজ্ঞান বীজের ফল। বিশ্ব ও তৈজস এই 
উভয়েই স্বরূপের অগ্রহণ এবং তক্জন্ত স্বরূপকে অন্যথা গ্রহণ এই ছুই 
দৌষ আছে। এজন্য বলা হইতেছে বিশ্ব ও তৈজস কার্ধ্য ও কারণ এই 
ছুইটিতেই বদ্ধ। প্রাজ্ঞ কিন্তু শুদ্ধ কারণে বন্ধ। কার প্রাক যিনি 
তাহাতে কর্তা ও. ভোক্তা রূপ অন্তথাগ্রহণ নাই কিন্তু কেবল স্বরূপে 
অন্থাগ্রহণ এখানে আছে। ন্ুণ্ড পুরুষ কোন কামনাও করেন' না, 


মাও্ক্যোপনিষদ্‌। ৯৩ 
কোন স্বপ্নও দেখেন না। এজন্য তিমি কার্যাস্থারা বন্ধ নহেন?। 
স্বরূপের অন্যথাগ্রহণটাই এখানে কায । কর্তা ও ভোক্তা পনা প্রাজ্জে 
নাই বলিয়া! ইনি কার্য্ে বদ্ধ নহেন।' কিন্তু স্বরূপের বোধশূন্যত! 
রূপ বীজ ভাবটি মাত্রই প্রাজ্জে আছে। তাই বলা হইতেছে ইনি 
কারণভাবে বদ্ধ। তুরীয়ে কিন্তু স্বরূপের অগ্রহণ বা অন্যথা গ্রহণরূপ 
বীজ ও ফল ভাব কিছুই নাই। তুরীয় সর্ববদা স্বরূপ বিশ্রান্তিতেই 
আছেন। স্বরূপের ব্যস্ডিচার তীহাতে কখন নাই। স্বরূপ বিচ্যুতি 
তাহাতে কখনও নাই ॥১১ 

প্রাজ্ঞ আতা আপনাকে জানেন না, পরকেও জানেন না। সত্যও 
জানেন না অসত্যও জানেন না। তূর্য কিন্তু সর্বদা পৃর্ব্ন্ত সমস্তই 
দর্শন করেন। ইনি অলুপ্ত চৈতন্য স্বতীব।. প্রাজ্ঞ আত্মা আপনার 
স্বরূপ যে তুরীয় সেই ত্বরূপটিকে জানেন না আর বিশ্ব ও তৈজস 
যেমন বহিঃস্থিত শ্থুল বিষয় এবং অন্তস্থিত সুম্ষা বিষয় জানেন সেইরূপ 
ভিতরে ও বাহিরে কিছুই অনুভব করেন না। আর যিনি প্রাজ্ঞ 
তিনিও ত আত্মা। “লপ্সি রুসভ'নিসহিন্বাধী নিশ্বন? দ্রষ্টার 
দৃষ্টি কখনই বিলুপ্ত হয় না বলিয়া-_-আমিই আছি এই বোধ তাহার 
থাকে অথচ আমিই সেই তুরীয় এবং দৃশ্য যে অসত্য এই জ্ঞান 
তাঁহার থাকে না। এই কারণেই প্রাজ্ঞ পুরুষ ন্বরূপের অভাব এবং 
অবিষ্ভা জনিত দৃশ্যপ্রপঞ্চের সম্যক উপলব্ধি এই ছুই বন্ধনে বদ্ধ ।”” 

তুরীয় আত্ম। সর্ন্বদা সর্ববদৃক্। অন্য কিছুই ত সেখানে নাই, 
ভিনি আপনিই সর্বব। অদ্বৈত বলিয়া তিনিই সর্ববাত্মক এবং দরষটা 
বলিয়া! আত্মদ্ক। আপনিই সর্ব বলিয়! সর্ববদৃক্‌। তাহাতে স্বরূপের 
অভাবাত্মক অবিদ্যাবীজও নাই আর অবিদ্বাসভ্ভূত বিপরীত বোধও নাই। 
্বপ্রকাশ সূর্য্য কখন অপ্রকাশ অন্ধকারও থাকে না অথবা অন্যরূগে 
প্রকাশও থাঁকিতে পারে না। শ্র্তি যে বলেন “নান্মবনাওঘ্ডি 
বু” ইহা ভিন্ন অপর দ্রষ্টা নাই-_ইহাতে এই তুরীয়ই জাগ্রৎ ও স্বপ্ন 
সময়েও সরববহীর সায় থাকেন বলিয়া ইনযাকে স্বঘৃকু বলা হইল। 


৯৪ .. আাঙুক্যোপনিষদ। 
' মুমুক্ষু। সর্ধবধৃক্‌ ইহাণ্ছুই অর্থে ব্যবহার করিতেছেন 1 - 

আুতি। হই । (১) জাগ্রত, স্বপ্ন ও নুযুগ্ডিতে তত্তৎ অভিমানী 
আত্ম! যেভাবেই থাঁকুন ন! কেন ই'হাদের মূলে কিন্তু তুরীয় প্রভূ আপন 
স্বরূপে সর্বদাই খাঁকেন; তাহার উপরেই, সমস্ত খেলা হয় বলিয়া 
সর্ববভৃতে অবস্থিত তুরীয়ই সর্বববস্ত দ্রষ্টার ম্যায় প্রতিভাসমান হয়েন 
তাই তিনি সর্ববদা সর্ববদর্শী | 

: €২) তুরীয়টি আপনি আপনি । সেখানে দ্বৈত নাই। অন্য কোন 
কিছুই নাই। তিনি আপনিই সর্ব বলিয়া! তিনি সর্ববদৃক্‌॥॥১২ 

দ্বৈতৈর অগ্রহণ এই বিষয়ে প্রাজ্ঞ পুরুষ ও তুরীয় আত্মা উভয়েই 
তুল্য। প্রীজ্ঞ আত্মা স্বরূপাবোধরূপ বীজ নিদ্রাযুক্ত কিন্তু তুরীয়ে 
্বরূপের অবোধ নাই এই প্রভেদ। 

মুমুক্ষু। প্রাজ্ঞও দ্বৈত জগৎকে উপলব্ধি করেন না আর তুরীয়ও 
করেন না। তবে প্রাজ্ঞের কারণ-বন্ধন'হয়, তুরীয়ের হয় না কেন? 

শ্রুতি। প্রাজ্ঞ নিব্রিত মত কিন্তু ত্ুরীয়ের নিদ্রা নাই। “তন্বাপ্রতি- 
বোধো নিদ্রা। তন্ব বা স্বরূপের অপ্রতিবোধই নিদ্রা । বিশ্ব তৈজসাদি 
দ্বৈত ৰৌধের উৎপত্তির কারণ হইতেছে স্বরূপের অবোধ । তুরীয় 
সর্বব্দা স্বরূপকে জানেন। কিন্ত প্রাজ্ঞ স্বস্বরূপকে জানেন না। প্রাজ্ঞ 
যিনি তিনি বীজনিদ্রাযুক্ত, বীজনিদ্রাই মূলাবিষ্ভা। ইহাই আবার জগৎ- 
বিষয়ক বিশেষ বিশেষ জ্ঞানোৎপত্তির বীজ। তুরীয় কিহ্য সর্বদাই 
্ষ্্বরূপে অবস্থান করেন, এজন্য তাহাতে অভাবাত্মক বীজনিদ্রা নাই। 
এই তুরীয়ে কারণ-বন্ধন নাই ১৩ র 

আস্ দুই পুরুষ অর্থাৎ বিশ্ব ও তৈজস স্বপ্ন ও নিভ্রাযুক্ত । (ক্বপর- 
নিদ্রাযুতাবাস্ভৌ। রজ্জুকে সর্পরূপে যে গ্রহণ সেই অন্যথাগ্রহণকে 
বলে স্বপ্ন । আর স্বরূপের অবোধ-প্রচুর যে অজ্ঞান তাহাই হইল নিদ্রা । 
বিশ্বপুরুষ ও তৈজসপুরুষ এই ছুই দোযযুক্ত বলিয়া স্বপ্ন ও নিদ্রা যুক্ত। 
এইজন্যই পূর্বে বল! হইয়াছে ইহার! কার্য্য ও কারণে বদ্ধ।. কিন্ত 
প্রাজ্জববন্বপ্রনিভ্য়। অর্থাৎ প্রাজ্ঞ পুরুষ স্বপ্নরহিত যে নিদ্রা (অজ্ঞান) 
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কেবল তাহারই সহিত যুক্ত। এইজন্য পুর্বেব বলা হইয়াছে প্রাজ্ঞ , 
কেবল কারণে বদ্ধ। আর ন দিদ্র। নৈব চ স্বপ্নং তৃর্ষযে পশ্বস্তি 
নিশ্চিতাঃ॥ নিশ্চয়কে পাইয়াছেন যে .স্থিরবদ্ধি-বর্গবিদ্গণ তীহারা 
তুরীয়ে স্বপ্রকেও দেখেন না আর নিন্্রীকেও *দেখেন না অর্থাৎ 
মহাবাক্যকে সম্যক্রূপে জানিয়! হারা তত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন সেই 
্রঙ্মবিদ্গণ তৃর্য্যে স্বরূপকে অন্যথ| দর্শনও করেন না আর স্বরূপের 
অদর্শনও তাহাদের নাই ॥,১৪ 

স্বরূপকে অন্যরূপে গ্রহণ করাই স্বপ্ন আর স্বরূপের জ্ঞান আদৌ 
না! থাকাই নিদ্রা। স্বরূপকে বিপরীতরূপে গ্রহণ ও স্বরূপের অগ্রহণ 
এই ছুই বিপর্ষায় জ্ঞান ক্ষয় হইলেই জীব তুরীয়ে স্থিতিলাভ 
করে। 

মুমুক্ষু। আচ্ছ! পুরুষ স্বপ্ন বিষয়ে স্থিত কখন হয় আর কখনই বা 
নিদ্রাবিষয়ে স্থিত হয় আর কবেই বা! তুরায়ে নিশ্চয়প্রাপ্তড হয়? 

শুতি। “অগ্যথা গৃহৃতঃ স্বপ্নঃ” পুরুষ স্বগনবিষয়ে স্থিত তখন যখন 
তন্জকে বা স্বরূপকে অন্যরূপে গ্রহণ করে। পুরুষ যখন ব্রঙ্গকে এই 
জগত্রূপে দর্শন করে অথব। তুর্যাস্বরূপকে বিশ্ব তৈজস প্রাজ্রূপে 
দর্শন করে তখন তাহার ্বপ্নাবস্থা । ইহাই তন্বের অন্যথ| গ্রহণ। 
আবাঁর তন্বকে বা স্বরূপকে আদৌ ন! জানা হইতেছে নিদ্রা। “নিত্রা- 
তত্বমজানতঃ” | স্বপ্ন ও জাগ্রতে লোকে যখন তন্বের বা স্বরূপের 
অন্যথা গ্রহণ করে, তখন এ পুরুষের স্বপ্ন দেখা হয়। আবার তন্বকে 
যাহারা জানে ন! সেইরূপ পুরুষের জাগ্রত, স্বপ্ন, সুপ্তি এই তিন অর্বৃ্থা- 
তেই স্বরূপ অগ্রহণরূপ নিদ্রা থাকে । আর অন্যথা গ্রহণ এবং অগ্রহণ 
লক্ষণময় বিপর্যয় জ্ঞান ক্ষীণ হইলে অর্থাৎ বিনষ্ট হইলে তুরীয় পদ 
প্রাপ্তি হয় ॥১৫ 

অনাদি স্প্ডো। ঘদ! জীবঃ প্রবুদ্ধতে । জীব যখন অনাদি মায়া- 
নিদ্র। হইতে প্রবুদ্ধ হয় অর্থাৎ অন্যথা গ্রহণ ও অগ্রহণ এই ছুই ত্যাগ 
করে অর্থাৎ যখন স্বম্বরূপের জ্ঞানলাত করে মে তখন “মজমনিদ্রম- 
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্বপ্নমদৈতং বুদ্ধাতে তদা »* জদ্মরহিত, নিদ্রা ও স্বগ্নাবস্থাবর্জিত অয় 
জ্ঞানে স্থিতিলাভ, করে । 

ভাল করিয়া বলিতেছি শ্ররণ কর। 

এই জীব অনাদি মায়াতে স্থপ্ত। সংসারী জীব স্বরূপতঃ জানেই না 
অপিচ স্বরূপকে অগ্তরূপে গ্রহণ করিয়া ইনি আমার পিতা, ইনি মাতা, 
ইনি পুক্র, ইনি পৌন্র, এই ক্ষেত্র, এই পশু, আমি ইহাঁদের পৌঁষধক 
স্বামী, আমি দুঃখী, ইহা দ্বারা আমি উপদ্রত, ইহা! দ্বারা আমি বড় ভাল 
থাকি-_এইরূপ স্টী দেখে। এই জীব যখন মায়ানিদ্রা হইতে জাগ্রত 
হয়, যখন বোধপ্রাপ্ত হয় তখন বুঝিতে পারে চৈতত বিনি তিনি অজ, 
অনিদ্র, অন্বপ্র, অদ্বৈত। 

মুমুক্ষু। আহা! মায়ানিদ্রায় মোহিত বলিয়াই ত জীবের এই 
ছুঃখ। সেই জন্যই ত তাহার নানা সন্বন্ধ। কিন্তু চেতন যিনি তিনি 
অসঙ্গ। কাহারও সহিত তাহার সম্বন্ধ ছয় না। তিনি সদা পূর্ণ, সদা 
আগ্তকাম। কিরূপে জীবের স্বরূপ জ্ঞাঁম হইবে ? 

শর্তি। অনাদি মায়াস্প্ত জীব যন পরম দয়ালু বেদাস্ততব্বজ্ঞ 
আচার্য্যের নিকট হইতে শ্রাবণ করিবেন যে, হে শিষ্য তুমিই সেই নিঃসজ 
আত্মা, তোমার পিতা, পুন, স্ত্রী, মাতা,তোমার দেহ, মন, তোমার আমি, 
আমার এ সমস্ত কিছুই নাই--তুমি আপনি আপনি, যাহা কিছু সঙ, 
যাহা কিছু সম্বন্ধ, তাহা মায়িক-_-এই সমস্ত শুনিয়া শিষ্য প্রবুদ্ধ হইবে | 
যেমন নানা জাতীয় বৃক্ষের রস মক্ষিকার উদরে মধুভাব প্রাপ্ত হয়, 
সেইরিপ এই সমস্ত চিদাভাস জীব স্থৃযুপ্তি অবস্থাতে সমান এক বিশ্বরূপ 
চৈতন্তভাব প্রাপ্ত হয়। আর এখানে পুত্র পিতাদি বা ব্রাহ্মণ কষত্রিয়াদি 
বা মনুষ্য পশ্বাদি বা জড় চৈতন্যাদি কোন প্রকার ভেদ ভাব আর 
থাকে না; বিশেষতঃ এই অবস্থাপ্রাপ্ত বিদ্বান যখন জীবভাবে আসিবে. 
না, সেই সময়ে তিনি বুঝিবেন যে তিনিই সর্বব জীবের আত্মা; শ্রুতি 
তখন তত্বমসি বাক্য দ্বারা জীবের মায়ানিত্র! ভঙ্গ করিবেন নং 
স্বরূপে বিশ্রাম-লাঁভ করিবেন। | 
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ুমুক্ষু।. জীব আপনস্বরূপ আত্মাকে কিরূপ জানিবেন ? 
শ্রুতি। জীব জানিবেন যে আত্মার বাহ অন্তর বা কার্য কারণ 
কিছুই নাই, জন্মাদি ষড়ভাব বিকারও নাই এজন্য ইনি অজন্মা অর্থাৎ 
আত্মার বাহ অন্তর এবং ভিতর বাহিরেৰ ধর্্মাদি কিছুই নাই। আরও 
বোধ হইবে যে, মান্ম সম্বন্ধে জন্মাদির কারণরূপ| অবিষ্ভা। বা অজ্ঞান 
স্বরূপ বীজময় নিদ্র! বলিয়! কিছুই নাই ; এজন্য ইনি অনিদ্র অর্থাৎ ইনি 
সর্বদা বোধস্বরূপ। আঁবারু যে নিমিত্ত আত্মা তুরীয় অনিদ্র এবং স্বরূপের 
অবোধরহিত, সেই নিমিত্তই তিনি অন্বপ্ন কারণ অন্যথাগ্রহণরূপ যে স্বপ্ন, 
সেটার উৎপত্তির কারণ হইতেছে স্বরূপের অবোধরূপ নিদ্রা । এই নিদ্রা 
তুরীয় আত্মাতে কখনই নাই, এজন্য তন্নিমিন্তক এ স্বপ্নও তীহাতে নাই। 
এই আত্ম! অনিদ্র বলিয়া যেমন অস্বপ্র, সেইরূপ অজন্মা ও অদ্বৈত। 
স্বরূপে জাগ্রত হইলে তুরীয় আত্মাকে এইভাবে জান! হয়। 
প্রপঞ্চের নিবৃত্তি কিরূপে হইবে যদ্দি জিজ্ঞাস! কর তাহার উত্তরে 
বলি__যদ্দি পরমার্থ বিষয়ে সত্য সত্যই প্রপঞ্চ বিগ্ভমান থাকে তাহা 
হইলে প্রপঞ্চের নিবৃত্তি এবং অদ্বৈতের সিদ্ধি হইতেই পারে না। কিন্ত 
রজ্জুতে সর্প যেমন কল্পিত সেই ভাবে পরম-আত্মাতে প্রপঞ্চ কল্পিত 
মাত্র; এজন্য সেখানে প্রপঞ্চ নাই, এই জন্য অদ্ৈতই সিদ্ধ। 
প্রপঞ্চে যদি বিষ্েত নিবর্তেত ন সংশয়ঃ। 
প্রপঞ্চ যদি বিদ্যমান থাকে তবে নিবৃত্তও হইবে এ বিষয়ে সংশয় 
নাই অর্থাৎ প্রপঞ্চ যদি স্বরূপ হইতে ভিন্ন হইয়াও বিদ্যমান থাকে 
তবে তাহার নিবৃত্তি নিশ্চয়ই হইবে। রজ্জুতে ভ্রান্তিবুদধি দ্বারা কাঁল্িত 
ষে সর্প তাহা বিদ্যমান দেখা গেলেও, বিচার ব| সম্যক দর্শন দ্বার! 
তাহার নিবৃত্তি হয় ইহাতে জানা গেল যে সর্পটা বাস্তবিক নাই। 
রজ্জুতে যেমন দর্প কল্পিত, সেইরূপ আত্মাতে প্রপঞ্চ কল্পিত। রজ্জুতে 
আশ্রিত ফে'আবিষ্ভা তাহা দ্বারাই ভ্রম সর্প কল্পন । সেইরূপ আত্মাতে 
জড়িত যে অজ্ঞান [অন্তির সহিত য়ে নাস্তিভাব জড়িত ] সেই 
অজ্ঞানেই প্রপঞ্চকে সত্যবোধ করায়। ফুলে যেখানে জ্ঞান সেখানে 


ন৮ ্‌ | মাওুক্যোপনিধদ্‌। ' 
প্রপঞ্চ নাই। আবার যেমন মায়াবী পুরুষ কর্তৃক প্রদর্শিত যে মায়া 
তা বিদ্যমান থাকিলেও তাহার দ্রষ্টা পুরুষের নেত্রবন্ধন যদি খুলি 
দেওয়! যায় তবে সেই মায়ার 'নিবৃত্তি হয়-_কারণ মায়াটা বাস্তবিক নাই 
সেইরূপ মায়া মাত্রমিদং দ্বৈতং অদ্বৈতং পরমার্থতঃ এই দ্বৈত মায় মাত্র 
পরমার্থে সবই অদ্বৈত অর্থাৎ রজ্ছুতে যেমন সর্প আর মায়াবীতে 
যেমন মায়া সেইরূপ এই প্রপঞ্চ নাম বিশিষ্ট দ্বৈত মাত্র, ইহা! ভ্রান্তি 
দ্বারাই কল্লিত। কিন্তু রঙ্জু ও মায়াবী মত পরমার্থতঃ অদ্বৈতই আছেন । 
এই জন্য বলা হইতেছে অবিবেকীর প্রবৃত্ত বা বিবেকীর নিৰৃত এই 
উভয় প্রকার প্রপঞ্চ আদৌ নাই ॥১৭ 
“ৰিকল্লো বিনিবর্তেত কল্লিতো যদি কেন চি” শাস্তা ( উপদেষ্টা ) 
শান্ত্র ও শিষ্য এই প্রকার যে বিকল্প দ্বৈত জ্ঞানে এ সমস্ত থাকে 
-কিরপে? যদি বিকল্প কোন কারণে কল্লিত হয় তবে তাহা নিবৃত্ত 
হইবেই। যেমন এই প্রপঞ্চ মায়ারীর মায় আর রজ্দ্রতে সর্পবোধ 
এই সমস্ত যথার্থ জ্ঞানের পূর্বে কল্পনা করা হয় সেইরূপ এই শিষ্যাদদি 
ভেদরূপ বিকল্প তন্বজ্ঞানোদয়ের পূর্বেবেই কেবল উপদেশের জন্য 
ব্যবস্থিত। কারণ উপদেশাদয়ং বাদে! জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্ভাতে। এই 
শিষ্য শান্ত আর শান্ত্ররূপ যে ব্যবহারিক কথন তাহা তক্বোপদেশের 
পূর্ব্বেরই ব্যবস্থা কিন্তু উপদেশের ফলস্বরূপ তবজ্ঞান সম্পন্ন হইলে 
_উপদেষ্টাদিরপ দ্বৈত থাকে না ॥১৮ 
স্ব: স্যনিহাহব্যবী। 

 সী$বলাজা$জ্বন্ববলীস্কাহী$ঘিলাঙ্গম্‌ সাহা লালা: | লাঙ্গাস্ত 

আাহা_গ্মন্জাহ তল তন্ধাহী জন্গাহ ঘুনি ॥. 





স উত্তবিধঃ অয়ং আত্ম! অধ্যক্ষরং অক্ষরং বর্ণমধিকৃত্য বর্ণামান 
ওক্কারঃ। সোহয়মোঙ্কারঃ পাদশঃ প্রবিতজ্যমানঃ অধিমাত্রং মাত্রামধি- 


কৃত্য বর্তৃত ইত্যধিমাত্রম্‌ পাদরূপ ইতি। যতঃ আত্মনো যে পাদাঃ তে 
ওষ্কারশ্য মাত্রাঃ॥ মাত্রাত্মকাস্তরপার্দাঃ | কাস্তাঃ ? অকার উকারে। 
মকার ইতি। . ্ 


"মাডুক্যোপনিষদ্‌ ৯৯ 


'দেই এই আত্মা অধাক্ষর, ওক্কার, অধিমাপ্। অর্থাত পূর্ন্বে যে 
ও'কারকে চতুষ্পাদ আত্মা বলা হইয়াছে সেই এই আত্মা অধ্যক্ষর-_ 
অর্থাৎ অক্ষরকে আশ্রয় করিয়া বর্ণিতি। কি সেই অক্ষর? না সেই 
অক্ষরই ও'কার। আর সেই এই ওয্কার পাদ বা অংশ ক্রমে বিভাগ 
প্রাপ্ত হইয়! অধিমাত্র। । অর্থাৎ মাত্রাকে আশ্রর করিয়া যাহা থকে 
তাহাই অধিমা্ | | 

আত্মা ধিনি তিনি পাদরূপে বিভাগ প্রাপ্ত হন, কিন্তু ওক্কার যিনি 
তিনি মাত্রাকে আশ্রয় করিয়া স্থিত। তবে পাদবিভাগপ্রাপ্ত ওস্কারের 
অধিমাত্রহ্ন 'কিরূপে হইবে ? সেইজন্য বলিতেছেন “পাদ! মাত্র! 
মাত্রাশ্চ পাদ অকা'র উকারো মকার ইতি। অর্থাৎ পাঁদ যাহা, তাহাই 
মাত্রা, মাত্রা যাহা তাহাই পাদ। আত্মার ত্রিপাদ্ যাহা,!তাহাই ওক্কারের 
তিন মাত্র অকার উকার এবং মকার | 

এই মন্ত্র এবং পরবর্তী মন্ত্রে শ্র্তি কনিষ্ঠ অধিকারী কিরূপে 
আত্মার ধ্যান করিতে সমর্থ হইতে পারেন, তাহাই বলিতেছেন। 
উত্তম ও মধ্যম অধিকারী হারা তাহারা স্বরূপটিই গ্রহণে সমর্থ। 
অথাৎ ইহারা শ্বরূপকে অন্যথা গ্রহণ করেন না। ইহারা অধ্যারোপ 
ও অপবাদ হইতে ভিন্ন যে পারমার্ধিক তত্ব তাঁহারই উপলব্ধি -করেন। 
কনিষ্ঠ অধিকারীকে কিন্তু আরোপ দৃষ্টি অধিকার করিয়া আত্মধ্যান 
করিতে হইবে। এতন্ডিন্ন এরূপ অধিকারীর অন্য উপায় নাই। শ্রুন্তি 
এক্ষণে তাহাই দেখাইবাঁর জন্য এই মন্ত্র হইতে আন্ত করিলেন। 
জামহিলব্আানী নষ্ানহীঃজাৰ্‌: দলা লালাওচমহাকিলক্্তা শ্রাগ 
ল্সা্ীনি ভবন ঘল্বীন্‌ জাললািস্ব লন্রনি ঘ ছল নীহ্‌ ॥৫ 
জাগরিত স্থানে বৈশ্বানরো যঃ স ওকষ্কারশ্য প্রথমা মাত্র! আগ্ভঃ অংশঃ 
 অকারঃ। কেন হেতুন৷ ? ইত্যাহ আগ্তেঃ। আপ্তি্ববযাপ্তিঃ। অকারেণ 
সর্ববা বাগ্‌ ব্যাপ্তা। ম্মন্জাহী ই অক্জো নাজ” ইতি আঁতেঃ। আপ্ডেঃ 
ব্াপ্তত্বাদ আদিমন্তা প্রীথমিকত্বা্থা। আদিরস্য বিদ্যত ইত্যাদিমতড। 


যণৈঝাদিমদকারাখামক্ষরং__যখ। অকারঃ অক্ষব্রেধু আদিমান্‌ ব্যাপকশ্চ 
১৩ 


১০০ মাগ্ক্যোপনিষদ্‌। ' 
তথ! বৈশ্বানরঃ আদিমান্‌ লর্ববপ্রগণ্ধ্যাপী চ। তম্মাদ্‌ বা সামান্যা- 
কারত্বং বৈশ্বানরস্ত । তদেকত্ববিদঃ ফলমাহ। আগ্মোতি প্রাপ্জোতি 
হবৈসর্বধান্‌ কামান আদিং প্রথমশ্ঠ ভবতি. মহতাং য এবং বেদ 
যথোক্তমেকত্বং বেদেত্যর্থঃ ॥৯ 

[ বৈশ্বীনর ধিনি তিনিই যে অকার তাহাই দেখাইতেছেন। জাগ্রৎ- 
স্থান বৈশ্বানর যিনি তিনিই অকাররূপ প্রথমা মাত্রা। পাদ ও মাত্রার 
তুল্যত দেখাইবার জন্য ইহাদের এই একতা । ব্যাপ্তি হেতু এবং 
সকলের আদি বলিয়াও বটে। ধেমন অকার দ্বারা সর্বব বাক্য ব্যাপ্ত 
প্্াজাতী ই ঘা নাগিনিস্থনঃ অকারই সর্বব বাক্য 'সেইরূপ 
বৈশ্বানর দ্বারা জাগ্রত ব্যাপ্ত। শ্রুতি বলেন _নব্স স্কন্না হনহ্যাল্সনী 
ইঈজ্বালহ্হ্য লুর্র্ম ভ্থুনলা: অর্থাৎ প্রসিদ্ধ এই বৈশ্বানর রূপ আত্মার 
মস্তক হইতেছে তেঞ্জো মণ্ডিত স্বর্গ এই শ্রুতি প্রমাণে বাচ্য-নামী এবং 
বাচক-নাম এই ছুয়ের একতার কথা বক্স! হইতেছে । মারি বল! হইতেছে 
এইজন্য যে ষেমন অকার অক্ষরের আদি সেইরূপ বৈশ্বানরও আর 
সকলের আদি। এই তুল্যত! হেতু বৈশ্বানরের অকারত্ব বল! 
হইল। এক্ষণে এই একতা িনি জানেন তীহার কি লাঁভ হয় 
তাহাই বলিতেছেন। ধিনি বৈশ্বানরই বে অকার ইহা জানেন 
তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হন এবং তিনি প্রথম হয়েন। 
অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ইহার মধ্যে প্রথম অর্থাৎ মুখ্য হয়েন। 

ভাল করিয়! স্মরণ রাখিও বর্ণের মধ্যে 'অকার যেমন আদিবর্ণ, 
সেইরূপ চতুষ্পদ [আত্মার মধ্যে বিশ্ব আত্মা আদি। অকারবর্ণরূপত্ব 
বলার সময়ে আদিত্ব সামান্য অর্থাৎ আদিত্ব সাঁধন্মর্যই উদ্ভুত হয়। 
আবার বিশ্ব আত্মা যখন অকাররূপ বলা হয় দে সময় আপ্তি-দামান্য 
_ অথাৎ ব্যাপকত্বরূপ ধর্ম উদ্ভুত হয় । ূ 

মুমুক্ষু। বৈশ্বানরই যে অকার ইহা যিনি জানেন তিনি সপ্ত 
ভোগ প্রাপ্ত হন বলিতেছেন। এই জানাটাই কিছ্ূপে হয় এবং ভোগ 
পাওয়াই বা কিক্ধপ? 


" মাও,ক্যোপনিষদ্‌। ১৯১ 
আুঁতি। .ও'কারকে পরব্রহ্ধ ও অপর তরঙ্গ এই দুই বলা হয়া 
ইনি সৎ চি ও আনন্দ স্বরূপ। ইনি চিৎস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ। 
চিতের স্বভাব ছুই প্রকার। স্পন্দ স্বভাঁক ও অস্পন্দ স্বভাব। স্বতাব 
হইতেছে মায়া। মায়াকে আছেও বলা যায়না, নাইও, বল| যায়না 
. অথচ ইহা অঘটনঘটনাপটায়ী। আদি অন্পন্দন হইতৈছে আদি প্রাণ বা 
মহাপ্রাণ। পর্রঙ্গ যিনি তিনি স্পন্দরহিত শুদ্ধ আত্ম!। ইনি 
হইতেছেন অমাত্রিক প্রণব । ইনি তুরীর আত্মা। আর অপরব্রহ্ধ 
যিনি তিনি স্পন্দসহিত আত্মা। ইনি ত্রিমাত্রিক প্রণব। আত্মার 
- এই ত্রিমীত্র। হইতেছে অকার উকার মকার বা বৈশ্বানর, তৈজস এবং 
প্রাজ্ঞ । এই যে স্থুল জগৎ দেখিতেছ ইহ! ধাঁহার দেহ, ইহা যিনি অনু ভব 
করেন, ইহা! ধাহাকে অবলম্বন করিয়! ভাসিয়াছে, ইহার ধিনি প্রেরয়িত। 
তিনি বৈশ্বানর। স্থুল যাহা তাহার কারণটি সৃক্ষাগৎ। সৃক্ষমজগৎ 
ধাহার দেহ, সুক্ষম জগতকে যিনি জানেন, ধিনি প্রেরণ! করেন--তিনি 
তৈজম আত্ম । স্থুল ও সূক্ষ্ম আবার ইহাদের কারণে লয় হয়। 
স্কুল ও সুক্ষ জগৎ যেখানে লীন হয়, যেখানে মনঃস্পন্দন বলিয়। কিছু 
থাকে না, যেখানে কোন ভোগেচ্ছ। নাই, কোন স্বপ্নও নাই এই ষে 
পুরুষ তিনি হইতেছেন প্রীজ্ঞ। 
প্রশ্নোপনিষদে প্রশ্নকর্ত। সত্যকামকে পিগ্নলাৰ মুনি বলিতেছেন__ 
হনব বল্সন্ধাল মহস্বাঘবস্ব লল্প যহীদ্বাহহলমান্রিক্বাননননাঘনন 
বজ্জনহলন্্নি। হে সত্যকাম! সত্য, অক্ষর, পুরুষনামক যে 
পরত্রক্ধ ইনি। এবং প্রথমোতপন্ন প্রাণ নামক অপর ব্রহ্গা এই 
উভয় প্রকার ব্রক্মইহইতেছেন ও'কার। ও কারের লক্ষ্য র্বাধিষঠান 
মাত্রারহিত পরব্রঙ্ধ। কারণ ইনি তিনমাত্র। হইতে পৃথক অথব। 
মাত্রাযুক্ত সোপাধি ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ট। ইহারই প্রতীক অর্থাৎ 
প্রাপক বলিয়া" তিনমাত্া বিশিষ্ অকার উকার মকার বর্ণাত্মঞ 


ও'কাঁর হইতেছেন অপর ব্রন্ম। 
পরত্রন্মের উপাসনার ফল হইতেছে ব্রহধাপ্রাপ্ডি আঁর অপর ব্রঙ্গের 
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-প্উপাঁসনার ফল হইতেছে* ব্রহ্লোকপ্রাপ্তি। ব্রন্দপ্রাপ্তিই হইতেছে 
সন্তোমুক্তি। এই উপাণকের সম্বন্ধে শ্রতি বলিতেছেন “ন তণ্ত প্রাণ 
উৎক্রামস্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে। এই উপাসকের প্রাণের উপক্রমণ 
হয় না। ইহারা 'এই খানেই ব্রগ্গাভাবে স্থিতি লাভ করেন। 

হারা অপর ব্রচ্দের উপাপক তাঁহাদের মধ্যে ষীহারা মকারের 
উপাঁসন৷ করেন অর্থাৎ অকার ও উকারকে মকারে লয় করিয়! উহাতেই 
. স্থিতিলান্ড করেন, মকারে চিন্ত গমাহিত করেন তাহারাও সচ্যোমুক্তি 
লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু ইহাদের ব্রঙ্গলোৌক প্রাপ্তি হয়। 
ইহার! ব্রঙ্গার নিকটে মাত্রারহিত পরব্রঙ্গের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া 
ব্রশ্গার সহিত মুক্তিলাভ করেন। আর ধাহারা এক এক মাত্র! 
অর্থাৎ অকার ও উকারকে উপাসন। করেন তহাদ্দের গতি সম্বন্ধে 
মাওুক্য শ্রুতি এইখানে বলিতেছেন। গতির সম্বন্ধে বলিধার পূর্বে 
সাধনার সম্বন্ধে এখানে এই মাত্র বল! যায় যে, মাত্রালয়রূপ ও'কার. 
উপাপনায় ব্রঙ্গপ্রাপ্তি হয়, কিন্তু মাপ্রানহিত ও'কার জপ ও তদর্থ 
ভাবনায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে। যাহারা ব্রহ্গপ্রাপ্তির অধিকারী 
তাহার! ত্রিমাত্রিক প্রণবকে বিচার পূর্ববক তাহাদের অধিষ্ঠানভূত 
অমাত্রিক আত্মাকে পরব্রন্গের সঙ্গে অভেদ জানিয়া সদা ধ্যান রত। 
আর যাহার! নিম্ন অধিকারী তীহারা ত্রিমাত্রিক প্রণবে সমাহিত চিত্ত 
হইঝু। ব্রঙ্মচ্ধ্যাদি সাধন পুর্ববক প্রণবজপ ও প্রণবার্থ ভাবনায় সদ রত 
থাকেন। ৃ 

এখন শ্রবণ কর গতি বা ভোগ সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষদ কি 
বলিতেছেন। 

ব অহ্বজলালমলিত্যামীন লন ধরহিলন্নুষলনন অনন্যা- 
ললিঘন্দব্যনী। নন্ত্বী লবুষ্যলীন্ন্ুনমন্তী ঘ নল লদবা 
লঙ্পান্ত্ন্য অদ্রঘা ঘজ্মলী লস্বিলাললন্তলন্রনি। 

একমাত্র অবলম্বনে ধিনি ও'কারকে ধ্যান করেন, বিচার করেন-__ 
সেই পুরুষ, সেই পুরুষ সেই, ও কারের এক মাত্রার ধ্যানের প্রভাবে 
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সেই মাত্রার সাক্ষাৎকারবান্‌ হয়েন। দেহান্তে তিনি শ্রেষ্ঠ ত্রাঙ্গীপ- 
জন্ম গ্রহণ করেন; করিয়া তপন্া! ব্রহ্গচর্ধ্য করিতে থাকেন। তিনি 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া আত্মার মহিমা "অনুভব করেন। সামবেদীয় 
ছান্দোগ্য উপনিষদ এই মহিমার সম্বন্ধে বলেন “থী স্মহলিস্বলন্থিন- 
ন্রান্ব্ন স্বব্রিত্থিহ্ত্ হাঘমাহী জলাম্যানলালীনি” গো, অশ, 
হস্ত্যাদি পণ্ড, সেবকাদি ভূত্য আর ভার্ধ্যা পুত্র পৌত্রাদি কুটুম্ব 
আর স্থুবর্ণরঞতরত্বাদি ধন আর রোগাদ্িরহিত দীর্ঘায়ুবিশিষট স্ুন্দপ 
শরীর এবং ক্ষেত্র পৃথিবী (রাজ্য) আর স্ন্দর নিবাসস্থান__ 
এই সকল হইতেছে মহিমা। ও"কারের একটিমাত্র মাত্রার উপাঁসক 
এই সকল মহিমা প্রাপ্ত হয়েন। 

স্সগ্ঘ হি হ্িলাঈন্ঘ লনা্বি বক্দাহ্ন ঘী$ন্নবীন্ মন্ত্রমিক্‌- 
লীঘন! স্ব স্বীমন্দীক্ৰ ঘ ঘীমন্বী্ী নিললুনিমব্ন্নুয ভ্ুলহানন্ধান। 
ও'কারের জপ ও ছুই মাত্রার ভাবনারূপ ধ্যান যে উপাসক করেন, তিনি 
যজুবেদিময় চন্দ্রমারূপ দেবতাঁবিশিষ্ট যে মন সেই মনের একাগ্রতা 
হেতু আন্মভাব প্রাপ্ত হয়েন। দেহান্তে ও কারের ছুই মাত্রার প্রভাবে 
চন্দ্রলোকে গমন করিয়া তিনি সেই লোকের মহিম! ব| বিভূতি অনুভব 
করিয়া ভোগক্ষয়ে আবার মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হন। ও'কারের তিন 
মাত্রা বিনি জানেন তিনি মরণের পর তেজোময় সূষ্যলোক প্রাপ্ত হন। 
তাহার পুনরাবৃত্তি নাই। 

মুমুক্ষু। সাধনার কথাটি ভাল করিয়। বুঝিতে চাই। 

তি । কি বলিবে বল। 

মুযুক্ষু। অকার বা বৈশ্বানর অবলম্বনে ও'কারের উপাসন কিরূপে 
করিতে হইবে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। 

শ্রুতি। স্থুল বিশ্বের যাহা কিছু ভোগ তাহা যিনি উনবিংশতি মুখ 
দিয় ভোগ করেন তিনিই না বৈশ্বানর বা অকার ? আর ও'কার যিনি 
এই বৈশ্বানর তীহার এক মাত্র। হইলেও অকাঁর উকার মকাঁরাদি তিন 
মাত্রা মায়িক মাত্র কিন্তু তিনি স্বরূপে যাহ তাহা ত্রিম্নত্রিক নহে অম|4 
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“ভ্রিক। এই অমাত্রিক ও'কারে স্থিতিলাভ কর! ঝ৷ পরম. পৰে স্থিতি- 
লাভ করা ইহা সকল সাধনার শেষ ফল। এখন বুঝিতে চেষ্টা কর 
অকারের সাহায্যে ও'কার-উপাসনা কিরূপে করিতে হয় এবং ইহ! 
করিলেই বা কি লা লয়? 
মুমুক্ষু। লাভের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছেন এবং তাহ! ধারণ! 
করিয়াছি এখন সাধনার কথা বলুন। 
আতি। শ্ুলভ্বাবে বলিতে গেলে অকাঁর অবলম্বনে ও'কারের 
উপাঁনা হইতেছে স্থূল ভোগ দিয়! শ্রীতগবানের অচ্চনা। ভোগ নিজে 
করিও না; ভোগ যাহা কিছু তাহা তাহার পুজার জন্য সংগ্রহ কর? 
“পুজ! তে বিষয়োপভোগরচনা” ইহাই অভ্যাস কর। ইন্দ্রিয় দ্বার 
যাহা কিছু দেখিতেছ, শুনিতেছ, করিত্তেছ সেই সকলে শ্রীভগবান্কে 
স্মরণ করিতে করিতে ভাবন! কর, যাঁহা দ্রেখি যাহ! শুনি যাঁহ৷ করি তাহা 
তুমিই করিতেছ। অথবা সর্বাশ্রয় তুমি, সকলের অধিষ্ঠান ভুমি, 
তোমাকে লইয়া তোমার প্রকৃতি তোমার বক্ষে খেলা করিতেছে। 
যেমন সাগরের বক্ষে তরম্গমালা খেলা করে ভাঙ্গে ভাসে সেইরূপে 
তোমারই বক্ষে তুমিই প্রকৃতি সাঁজিয়া খেলিতেছ। তরঙ্গ যেমন 
জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে-আর এই চঞ্চলতাঁর সাহাষ্যেই যেমন 
সাগর তরঙ্গ হইয়া খেলা করে সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান্‌ জগৎ তম 
ভিন্ন -অন্য কিছুই নহে। তুমি এক কিন্তু জগতের যে বনুরূপ, বহুনাম 
বহুভাব, এটা তুমি তোমার মায়াকে আশ্রয় করিয়াই দেখাইতেছ। 
আমি বলিয়! বাহা কিছু তাহা সত্য হউক বা মিথ্য। হউক ইহার 
কর্ম হইতেছে সমস্ত ভোগ দিয়া তোমার সেবা। যে ব্যক্তি নিজে 
কোন কিছু ভোগ করিয়া সখী হইতে বাসন! করেন না কিন্তু জগতের 
সকল জীব সকল প্রকার ভোগ পাইয়! যেন সেই ভোগ নিঞ্জে ভোগ ন৷ 
করিয়৷ সেই ভোগ দ্বারা তোমার সেব| করিতে শিক্ষাপায় বা অর্চনা 
করিতে শিখে জগত্‌কে এই উপদেশ যে ব্যক্তি করেন সেই ব্যক্তি 
অকারের সাহায্যে ওকারের উপাননা করেন। যদ্দি কোন দরিদ্র সাধক 
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নিরন্তর ভাবন| করে জগতের দুঃখী লৌককে,তিনি অন্ন পবস্্রাদি সর্বদা, 
বিতরণ করিতেছেন-__মনে মনেও যদি কেহ দরিদ্রকে নানা, বন্ধ দান 
করেন তবে তিনি পর জন্মে এ সমস্ত ভোগ দ্রব্য প্রাপ্ত হইবেন এবং 
তাহা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীব সেবা করিয়! ইহার, উপরের সাধন'_ 
ভূমি লাভ করিবেন। শ্রীগীত। “দকণ্ম্শা তমভ্য/ষ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি 
মানব” এই কথা এই উপাঁদনা করিতেই বলিতেছেন। জীবের 
দুঃখ দূর করিবার জন্য কাধ্য কর-_আজকালদবাই ইহা ধরিয়াছে, 
কিন্তু যখন সমস্ত' কর্ম দ্বার! তীহার অর্চনা কাঁরতেছি ইহা মনে 
_্লখিয়া.করিতে পারিবে তখন এইসব লোক খার্মিক হইবে। 


জন্রআনবীসল ভজ্াহী ভিনীযালাম্বীজলীতৃমঘত।তব বা তন্‌- 
মনি স্ব আানপরন্ননি ঘলানস্ব মন্বনি। লাহ্যা লত্বৃহবিন্‌ জব 
মননি ঘ হন বক ॥০ 


স্বপস্থানঃ তৈসঃ যঃ স ওক্কারম্য উকারে! দ্বিতীয়! মাত্রা । কেন 
সাসান্যেন ইতাহ --উতকর্ষাৎ। অকারাছুৎকৃষ্ট ইব হি উকারঃ তথ! 
তৈজসো বিশ্বাৎ। উ়্স্বাদ্বা -অকার-মকারয়োর্মধ্যস্থ উকারঃ) 
তথা বিশ্ব প্রাজ্ঞয়োর্্মধ্যে তৈজসঃ) তদ্িজজ্ঞান ফলমাহ_-উতকর্ষতি 
হবৈ জ্জানসন্ততিং__উত্কর্ষতি বর্দয়তি জ্ঞান সন্ততিং বিজ্ঞান__সম্ভতিং 
বিজ্ঞানপ্রবাহং। সমানঃ তুল্যশ্চ' ভবতি। মিত্রপক্ষস্তেব শত্র- 
পক্ষাণামপি অপ্রদ্ধেষ্যো ভবতি । অন্রন্ষবিচ্চ অস্যকুলে ন ভবতি অস্থয 
'শ্যাশ্চ ব্রচ্গত্ঞ! ভবন্তি যঃ উপাসকঃ এবং উক্তপ্রকারং একত্বুং “বেদ 
বিজানাতি। 


্বপরস্থান তৈজস ওস্কারের উকাররূপ দ্বিতীয়া মাত্র! । উৎকর্ষ হেতু 
এবং উভয়ন্ব-হেতু । ঘিনি এইরূপ জানেন তাহার জ্ঞানপ্রবাহ বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হয়. এবং তিনি মিত্রপক্ষের ন্যায় শক্রপক্ষকেও সমানভাবে 
দেখেন এবং ই'হার বংশে কেহ অন্রঙ্গাবিদ হয় না। 


টিক মাও ক্যোপনিষদ্‌ ] 


ুমুক্ষ। স্বপ্রস্থান__তৈজস এবং ওক্কারের দ্বিতীয় মাত্রা উকার__ 
কোন্‌ সাদৃশ্টে এই উভয়ের একতা ? 

শ্রুতি। যেমন পাঠক্রমে .অকার হইতে উকার উত্ৃষ্ট অর্থাৎ 
ওষ্কার উচ্চারণ করিলে অকারটি হুস্ব কিন্তু উকাঁর দীর্ঘ বলিয়া অকার 
অপেক্ষা উকার উৎকৃষ্ট; সেইরূপ স্কুল উপাধিবিশিষ্ট বিশ্বপূরুষ 
অপেক্ষা সূক্মন উপাধি বিশিষ্ট তৈজস উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ । 

* স্থুল ভূতরূপ উপাধিবিশিষ্ট স্থল দেহ অপেক্ষা সৃক্ষম অপর্ষীকৃত 
ভূতরূপ উপাধিবিশিষট সৃন্মম দেহ অবিনাশী। এই জন্য বিশ্ব অপেক্ষা 
তৈজস শ্রেষ্ঠ। এইরূপ উৎকর্ষতা হেতু উকার ও তৈজসের একতা. 
দৃষ হয়। 

মুমুক্ষু। আর কোন্‌ বিষয়ে একতা ? 

শ্রুতি। উভয়ত্ব হেতু। যেন অকার ও মকারের মধ্যবর্তী 
হইতেছে উকার সেইরূপ বিশ্ব ও প্রাজ্জের মধ্যে অবস্থিত এই তৈজস। 
এইভাবে উভয়রূপ তুলত্যা জন্যও একতা! ! 

মুমুক্ষু। এই একতা জানিলে কোন্‌ ফল লাভ হয়? 

শ্ুতি। যিনি একতা জানেন তিনি জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করেন, 
শক্র মিত্র এই উভয় পক্ষকে সমান ভাবে দেখেন এবং ই'হার বংশে 
কেহ অব্রহ্ধবিৎ জন্মে না। উকার ও তৈজপের একতা৷ ধিনি জানিতে 
পারেন সেই বিদ্বানের পুত্র ও শিষ্যবর্গ মধ্যে জ্ঞানের বৃদ্ধিলাভ হয়; 
_ এজন্য উহার পুত্র বা শিষ্য মধ্যে কেহই অব্র্গবিৎ থাঁকেন না। ইনি 
সমান 'ইন*অর্থাৎ মিত্রপক্ষের ন্যায় শত্রুপক্ষকেও ইনি দ্বেষ করেন না__ 
উভয় পক্ষে সমান ভাব রক্ষা করেন। 


মু্বমব্ঞান: দাত্বীনক্জাব্ভ্তুনীঘা লান্বা নিনবতীনশা ; লিলীনি 
ভ্বাজক ঝনলদীলিম্ব ল্রনি ; ঘ হ্ ন্রহ॥€ 


থুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞ যঃ স ওক্কারম্য মকারাখ্য তৃতীয়! মাত্র!। কেন 
সামান্যেন? ইত্যাহ-্-সামান্যসিদমত্র__মিতেরপীতেরববা। মিতিবিক্ষেপ : 
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উৎপত্তিঃ অপীতিলয়ম্চ জাগ্রতস্বপ্রয়োঃ স্থযুপ্তিতো যথা তথ! অর্কারো- 
কারয়োম কারোচ্চারণসময়ে পুনঃ প্রণবোচ্চারণ সময়ে চ লয়োৎুপত্তী 
ওতীরেতে ততঃ প্রাজ্ঞঃ প্রণবন্ত মকারীখ্য তৃতীয়! মাত্রা। যদ 
মিতিশ্্মানম্‌ পরিমাণম্‌। মীয়েতে ইব হি বিশ্ব 'তৈজসৌ প্রাজ্জেন 
এরলয়োতপত্যোঃ প্রবেশনির্গমাত্যাং প্রাস্থেনেব যৰাঃ। তথা ওক্কার- 
সমাপ্ত পুনঃ প্রয়োগে চ প্রবিশ্ঠ নির্গচ্ছত ইব অকারোকারৌ মকারে। 
অপীতের্্বা-অপীতিরপ্যয় একীভাবঃ | ও'ঙ্কারোচ্চারণে হি অন্ত্যেহক্ষরে 
একীভূতাবিব অকারোকারো। তথা বিশ্ব-তৈজসৌ যুপ্তকালে প্রাজ্জে। 
জুতে বা'সামান্তাদেক্রং প্রাজ্ঘমকারয়োঃ । 

তৃতীয়াইভেদবিদিদং জগত, স্বম্মিন্নেব বিক্ষিপতি পুনস্তলয়াধিষ্ঠানং 
চ ভরতি। নেদমুপাঁসনত্রয়ং কিন্তু প্রণবত্রক্মধ্যানৈকোপাসন স্তত্যথ- 
মিদং বিভাগেন ফলকথনমিতি বোধ্যম্‌। ৃ 

বিদ্ৎফলমাহ-_মিনোতি হ বৈ ইদং সর্ববং জগদ্যাথাক্সাং জানাতী" 
ত্যর্থ,। অপীতিশ্চ জগণকারণাস্ম। চ ভবতীতার্থ;। অবান্তর ফল- 
ব্চনং প্রধানসাধনস্তত্যর্থম্‌ ॥ 


[এক্ষণে তৃতীয় পাদ ও তৃতীয় মাত্রার একতা বলিতেছেন] 
স্ুযুপ্তিস্থান যে প্রাজ্ঞ পুরুষ তিনি মকাররূপ তৃতীয়া মারা--পরিমাণ 
এবং একতাই তাহার হেতু । যিনি একত| পূর্ব্বোক্তরূপে জানেন, 
তিনি সমস্তই জানেন এবং জগতের কারণ হয়েন। অর্গাৎ ধিনি 
উক্ত প্রকার প্রাজ্ঞ ও মকাঁর মাব্রীকে এক করিয়া জানেন, তিনি কারণটি 
জানেন বলিয়া! সমস্তই জানেন। আরও স্পম্ট কথ! এই _ পোঁও 
মকারের একতা জ্ঞান যশহার হইয়াছে, তিনি এই কাধ্যকারণাত্বাক 
সমস্ত জগহই জানিয়াছেন আর তিনি নিজে প্রীজ্ৰরূপ মকার মাত্রার 
জাত বা কামার বলিয়া জগতের কারশভাবকে প্রাপ্ত হয়েন। 


মু |. পরাজতই যে মকার_ কোন্‌, সদৃশ থাকাতে উভয়কে « এক 


বলা হইতেছে 
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শ্রুতি। পরিমাণ হেতু উভয়ে অভিন্ন এবং একতা হেতু 
অভিন্ন। 

মুমুক্ষু। ভাল করিয়া বনুন। 

শ্রুতি। প্রথম হেতুটি গ্রহণ কর। প্রস্থ বলে ধান্য বা যব 
মাপিবার পা্র। এ্রপাত্র দ্বারা যেমন যব ধান্যদ্দির মাপ করা যায় 
সেইরূপ প্রাজ্ঞ পুরুষই বিশ্ব ও. তৈজন পুরুষকে মাপিবার যেন পাত্র। 

“কারণ লয়ের সময় ইহার! উ“হাতেই প্রবিষ্ট হুয়েন আবার উৎপত্তি সময়ে 

উহা হইতেই ইহার! বাহির হন। ইহা যেমন হয় সেইরূপ অকার এবং 
উকার এই ছুই অক্ষর ওঁকারের উচ্চারণের সমাপ্তিকালে এবং" পুনব্রাষ.. 
উচ্চারণের প্রারন্ধকালে মকারে প্রবেশ করে ও বাহির হয়। 

ও"কারকে উচ্চারণ করিবার সময় প্রথম অকাঁর বাহির হয় বলির! 
উকারের উচ্চারণ হইয়া উকার লয় হওয়া মত হয় আবার আন্তের 
মকার উচ্চারিত হইলে এ উকার মকারে লয় হওয়া মত হয়। এই 
প্রকারে অকার উকাঁর এই দুই অক্ষর ও"কারের উচ্চারণ সমাপ্তিকালে 
মকারে প্রবেশ হওয়া মত হয়। আবার ও'কার উচ্চারণের প্রারস্তে অ 
উ এই ছুই অক্ষর মকাঁর হইতে বাহির হওয়ার মত হয় এই জন্য বলা 
হইতেছে মকারটি অকার ও উকারের বেন মাপ করিবার পাত্র। প্রাজ্ঞ 
ও মকারের এই তুল্যতা আছে বলিয়া! উভয়ই এক ইহা বলা হইল। 

, অথবা যেমন ও'কার উচ্চারণ করিলে মকাররূপ অন্তিম অক্ষরে 
অকার ও উকার এই ছুই অক্ষর একরপ্র প্রাপ্ত হয় সেইরূপ স্মুযুপ্তি- 
করলেন ও তৈজস পুরুষ ছয় প্রাজ্ঞ পুরুষে এক হইয়া যান। এই 
তুল্য! জন্য প্রাজ্ঞ ও মকারের একতা বল! হইতেছে । 

মুমুক্ষু। এই একতা! জানিলে জগতের প্রকৃত তন্ব অবগত হওয়া 
যায় কিরূপে? কিরূপেই ব| জগতের কারণ স্বরূপে স্থিতি লাভ করা 
যায়? 

শর্তি। জাগ্রুকে স্বপ্নে এবং স্বগরকে সুযুপ্তিতে লয় করিতে 
পারিলে কোন ভোগেচ্ছাও থাকে না কোন স্বপ্নও থাকে না। অথাৎ 
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সযুণ্তিতে জগৎ বলিয়া! কোন কিছুই থাকে'না। ইহাই ত জগতের 
প্রকৃত তন্ব। স্থৃযুপ্তিকালে আর কিছুই নাই আমিই আছি এই অনুভব: 
যখন থাকে তখন জগৎ নাই এব: যে চৈতন্যের উপরে অজ্ঞান-_প্রসৃত 
এই জগত ভাসিয়াছিল সেই চৈতন্য গাব্রই গাকেম ; কাজেই বল 
হইতেছে প্রাজ্ঞ ও মকারের একতা ধিনি জানেন তিনি জগৎ দেখ ঝুপ 
শজ্ান হইতে মুক্ত হইয়! কারণ স্বরূপ যে চৈহগ্য ভাহাশেই আবগ্ান। 
করেন। 
গৌড়পাদীয় শ্লোকাঃ ॥ 
অব্ৈতে শ্লোকা ভবন্তি। 
বিশবস্ঠান্থ বিবক্ষায়ামদি সামাগ্যমুংকটম্‌ । 
মাত্রা-সং্প্রতিপত্তো স্যাদাপ্তি সামান্য মেব চ ॥॥১৯ 
তৈজসস্মোস্ববিজ্ঞানে উৎকর্ষে। দৃশ্যতে স্কুটম্‌। 
মারা সম্প্রতিপ্জে৷স্বাদুভয়ন্্ং তথাবিধম্‌ ২০ 
মকার ভাবে প্রাজ্জস্য মাঁন-সামাগ্যমুখকটম্‌। 
মাত্রা! সন্প্রতিপত্তো তু লয় সামান্য মেব চ ॥২১ 
ত্রিযু ধামস্থ ষড তুল্যং সামান্যং বেত্তি নিশ্চিতঃ। 
স পৃজ্যঃ সর্ববভূৃতানাং বন্দ্যশ্চৈৰ মহামুনিঃ ॥২২ 
অকারো নয়তে বিশ্বমুকারম্চাপি তৈজসম্‌। 
মকারশ্চ পুনঃ প্রাজ্ঞ নামাত্রে বিদ্কাতে গতিঃ ২৩ 


বিশ্বও প্রথম, অকারও প্রথম এই প্রাথামকরূপন্থ সামান্যই বশ্বরে 
অকার বলার কারণ। সমস্ত ব্র্ণই যেমন অকার ব্যাপ্ত সেইরূপ 
বিশ্বপুরুষও সমস্ত জগৎ ব্যাপী এই ব্যাপকতবরূপ সাদৃশ্ঠাই বিশ্বকে মাত্রা 
রূপে ভাবন! করার প্রধান কারণ। প্রাথমিকত্ব ও ব্যাপকন্ব-_-এই ছুইটি 
কারণে বিশ্ব পুরুষের ও অক।রের একতা । [উতকটম্‌-উদ্ভুতং ]। 

তৈজস যে উকার ইহার কারণ হইতেছে তৈজসের ও উকারের 
বিশ্ব ও অকার অপেক্ষা শ্রেষ্টত্ব। আর তৈজ্সকে মাত্রীরূপে ভাবনার 
কারণ এই ছুইই অকার এবং মকার আর বিশ্ব ও প্রাজ্জের মধ্যবস্তী। 
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্রেষঠন্ব ও মধ্যবপ্তিদ্র এই*দুই কারণে তৈজসের ও উকারের একতা] | 

প্রা্জকে মকার বলার, কারণ উভয়েরই পরিমাপকত্বরূপ সাদৃশা 
আছে। প্রাজ্ঞকে মারারূপে বলার অন্য কারণ হইতেছে উভয়েরই 
লয়াত্মকত্ব রূপ সাদৃশ্য । প্রাজ্ঞ পুরুষ যেমন বিশ্ব ও তৈজসের পরি- 
ম:পক সেইরূপ 'অকার ও উকারের পরিমাপক হইতেছে মকার। 
আবার অকার ও উকার যেমন ম্কারে লয় হয় সেইরূপ বিশ্ব ও 
তৈজসও প্রাজ্ঞ পুরুষে লয় হয়। 'এই জন্পরিমাণ ও লয়ই উভয়ের 
একন্ব দর্শাইতেছে। 

ধিনি নিশ্চয় করিতে পারেন যে উক্ত জাগ্রত স্বপ্ন সুযুপ্তিণঞহ 
স্থান রয়ের তুল্যভাবে অকারাদি মারার সহিত সাদৃখা আছে অথাৎ 
এই সমস্ত এই প্রকার ইহা নিঃসংশয়ে যিনি জানেৰ সেই সমদর্শী 
পুরুষ জগতের সর্ববভূতের পুজনীয় এবং বন্দনীয় মহামুনি। 

অকারের উপাঁপক অর্থাৎ অকার অবলম্বন করিয়। যিনি ও কারের 
উপাধন! করেন তিনি বিশ্বত্র---বৈশানরের ভাব প্রাপ্ত হন; উকারের 
উপাসন! করিলে তৈজসের ভাবে---হিরণ্যগর্ভগ্বে নীত হওয়া! যায় এবং 
মকার, প্রাজ্ঞ পুরুষে (অর্থাৎ অব্যাকৃত ভাবে) পৌঁছাইর! দেয়। 
কিন্তু অমাত্র অর্থাৎ মাত্র! রহিত ( যেখানে পাদের ও মাত্রার বিভাগ 
নাই ) সেই চতুর্থের উপাসনা' করিলে অন্য কোথাও গমন করিতে 
হয়না । 

এখানে এই বলা হইতেছে-- 

“ফুল প্রপঞ্চ _জাগ্রদবস্থা__বিশ্ব অভিমানী এই তিন হইতেছে 
অকার মাত্রারূপ। সুক্গন প্রপঞ্চ_ন্বপ্নাবস্থা_তৈজস অভিমানী এই 
তিন হইতেছে উকার মাত্রারূপ। স্কুল সৃন্মম উভয় প্রপঞ্চের কারণ-_ 
সুযুণ্তি অবস্থা_-প্রাজ্ঞ অভিমানী এই তিন হইতেছে মকার মাত্রারূপ। 

এই তিন মাত্রার মধ্যে পুরবব পুর্ব মাত্রা উত্তর উত্তর মাত্রার ভাব 
প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ স্থুল অকার মাত্রা! সুঙ্মম উকার মাত্রার ভাবকে 
প্রাঞ্ত হয়েন কারণ স্কুলের কারণ হইতেছে সুক্ষন। 'আঁবাঁর সঙ্গম উকার 
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মাত্রা সমস্তের কারণ যে মকার সেই মকর শাত্রার ভাবকে প্রাপ্ত হন ই 
কারণ স্থুল ও সুন্ষন সর্ণব কার্ধাই আপন কারণ ভাব প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। এই প্রকার পূর্ব পূর্ব মাত্র! উত্তরো শর মাত্রার ভাবকে প্রাপ্ত' 
হইয়া থাকে । 
শ্রুতি এই জন্য বলিতেছেন সমস্তই ঙঁকার। 'এই রীতি অনুসারে 
গুকারকে ধ্যান করিয়া যিনি স্থিতিলাভ করিতে পাঁরেন তিনি, ঠর 
স্নীাকে জানাইয়। দিতেছেন সেই শুদ্ধ ব্রঙ্গরূপেই স্থিতিলাভ করেন” 
এই প্রকারে আচারের উপদেশে উৎপন্ন যেজ্ঞান সেই জ্ঞানে মিমি 
“নকারকে গ্রহণ করিতে পারেন তিনি পূর্ব্বাক্ত বিভাগ শিমস্ত যে 
অজ্ঞান সেই জ্ঞানকে দূর করিয়! শুদ্ধ ব্রঙ্গে স্থিতিলাভ করেন | এই. 
রূপ পুরুষের অন্য কোথায় গমন হইবে ? রারণ, দেশ কালাদি দ্বারা 
অপরিচ্ছিন্ন ষে ব্যাপক ভাব এই পুরুষ সেই ব্যাপকভাবেই স্থিতিলাভ 
করেন। মকীরের ক্ষত হইলে বীজভাবের অভাব হয়। তখন অসার 
রূপ গুকারকে ধিনি প্রাপ্ত হয়েন তীহার গার অন্য গতি হয না। 
লোকান্তর গগন তাহার হইতেই পারে না, কারণ “ক্লিক, নল্পী 
মননি” ব্রগাকে যিনি জানেন তিনি ব্যাপক ব্র্গরূপেই স্থিতি ভলাও করেন। 
লাল ব্তঘীভ্যনন্ায: সমস্বাদঘন: গ্সিনীগইল অননীত্াৰ 
সাম নন বঁনিন্যাক্মা/ন্লাল অহন ভর মহ নহ॥২ 


অমাত্রো। মাত্রা বন্ত নাস্তি সোইমাত্রঃ অকারাদি মাত্রারহিতঃ। 
ওক্কার্ততুস্তরীয় আত্মৈর কেবলঃ অব্যবহার্: বাানসয়োঃ ক্ষীণত্থাৎ 
ব্যবহারাযোগ্যঃ। প্রপঞ্চোপশমঃ জাগ্রদাদিস্থানসন্ন্ধশূন্যঃ গশিবঃ 
মঙ্গলময়ঃ অদ্বৈতঃ ভেদবিকল্পরহিতঃ | এবং যথোক্তবিজ্ঞানবত। প্রযুক্ত 
ওক্কারক্ত্রিমাত্রস্্িপারঃ আত্ম। এব এবমুক্তপ্রকারেণ জগদাত্ম। প্রণৰ 
আত্মেত্যুপান্তমাত্মাধিষ্ঠানকতয়া প্রণবোনাত্মাতিরিক্তঃ কণ্চিদিত্যাত্বৈৰ 
কেবল ইতি বিজ্ঞেয়ং বা। যঃ উপাসকঃ এবং সকলমদ্বৈতচিতং বেদ 
জানাতি সঃ আত্মন! স্বেনৈৰ আল্মানং শ্বং পারমার্ণিকরূপং সংবিশতি 
রজ্ছ।* সর্প ইব প্রবিশতি কল্পিতাক্সন| চিদ্দাত্ব ভাবং গ্রুণা £।তি তানঃ। 
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পরমার্থদর্শনাত ব্রহ্ষাবিৎ *তৃতীয়ং বীজভাবং দগ্| আক্মানং প্রবিষ্ট 
ইতি ন পুনর্জায়তে, তুরীয়স্তাবীপন্থাৎ। ন হি রক্গুসপপয়োরিববেকে 
রক্বাং প্রবিষ্ট; সো বুদ্ধিসং স্কারাত পুনঃ পূর্ব তদ্ধিবেকিনামুখা- 
সতি। মন্দ-মধ্যমিখাস্থপ্রতিপন্নসাধকভাবানাং সন্মরগগাঁমনাং সঙ্লগ- 
সিনাং, মাত্রাণাং পাদানাক ক, গুসামাগ্ঠবিদাং যগাবছুপাস্যমান ওকস্কারো 
্রঙ্গ'প্রতিপত্তয়ে আলম্বনী ভবতী | তথ! চ কক্ষাতি। “আশ্রমাধ্তিবিদাঠ? 
ঈ্ত্যাদি ॥১২॥ 

ইতি মাণ্ড.ক্োপনিষন্ম.লমন্তরাঃ দমান্তিং গতাঃ ॥ ও তত সঙ ॥ 


[ওস্কারের শ্ফুরণে লক্ষিত যে পৃথক টৈভগ্ত ভিনি তিন' মা 
বিশিষ্ট---মধ্যস্ত__ক্লিত। ওয্কারের সহিত তদান্মত! হেতু ই'হাদিগকে 
ওস্কার বল! হয়। ওক্কারকে 'অমাত্র ইত্যাদি দ্বাদশ সংখ্য। বিশিষ্ট 
শ্রুতির মন্ত্র পরব্রন্মের সহিত একতা দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। 
ইহাঁরই ব্যাখ৷ জন্য শ্রুতি বলিতেছেন ] 

মাত্রা নাই যীহার এমন ধে লক্ষ্যরূপ ওষ্কার তিনি হইঠেছেন 
আমাত্র। চতুর্থ হইতেছেন তুরীয়রূপ কেৰল আত্মা। অব্যবহার্ধ্য বল৷ 
হয় এইজন্য যে বাঁচক ও বাঁচ্যরূপ যে বাণী আর মন, মূল অজ্ঞান ক্ষঘ 
হুইলে তাঁহাও ক্ষীণ হয় বলিয়া ব্যবহারের অযোগ্য এই আত্ম ॥ প্রপ- 
ঞ্চের উপশম হইলে আত্ম প্রকট হয়েন বলিয়া ইনি প্রপঞ্জোপশম | 
অথবা অদ্বৈত আত্মার জ্ঞান হইলে প্রপঞ্চ উপশম ভাব প্রাপ্ত হর সেই 
জন্য ইনি প্রপর্ধেশপশম । শিব অর্থাৎ কল্যাণ স্বরূপ এবং অদ্বৈত ইনি। 
অদ্দৈস্তদঘ। যায় এই জন্য ষে একের প্রতিযোগী ছুই আবার দুয়ের 
প্রতিযোগী এক-ইহা হইতে রহিত অর্থাৎ এক আর ছুই এই যে সংখ্যা 
তাহা সাপেক্ষিক এবং সম বিষম ভাগযুক্ত। আত্মা কিন্তু সাপেক্ষতা 
এবং সমবিষম ভাব রহিত এই জন্য সর্ববসংখ্যাতীত অদ্বৈত। ইনি 

'খ্যাবদ্ধ পরিচ্ছিন্নতা হইতে রহিত বলিয়৷ সর্ববসংখ্যাতীত অদৈত। 
ওক্কারের লক্ষ্য এই আত্মাই জ্ঞাতা পুরুষ, ইহাতে বাচ্য বাচকের 
ভে্'নাই। ইনি তিন মাত্রা বিশিষ্ট হয়েন ও তিন পাদ বিশিষ্ট হয়েন। 





মাগ্ুক্যোপনিষদ্‌। ১১৩" 
" হে সৌম্য! এখানে আর এক বিচারের*কথ| লক্ষ্য কর। 

রজ্জুতে অধ্যস্ত যে সর্পমত সর্প রূপটি আর তাঁর নাঁম সর্পটি--এই 
দুইটি অর্থাৎ নামও নামী ইহারা রক্রজ্ানের অজ্জানত! হেতু এট 
অর্থাৎ এ অধ্যন্ত সর্পের নাম ও রূপ এই ছুই রঙ্জ সন্গন্ধে যে ক্ষন 
সেই অজ্ঞান হইতে কল্পিত বলিয়া এ অঙ্ঞানে এ ছুরের একরাদষ্ট 
হয়। আবার রজ্ভবর জ্ঞান যখন হয় তখন এ কল্পিত নামুরূপ অসত্য য় 
বলিয়া এ অসত্যতাতে উ্ুদের একতা হর। আবার রজ্দুর জ্ঞান হইলে, 
এ কল্পিত সর্পের নামরূপের পরিণাম হর এ সত্যরজ্জু। কারণ সের, 

-এরজদু হইতে পৃথক্‌ সন্তার অভাব রহিয়াছে । 

এখন দেখ যে যাহার ভিতরে থাকে সেই উহার আগ্তস্থিতি আর 
আাগ্ন্তঃস্থিতি যাহা তাহাই উহার বর্ভূঘান স্থিতি। “আঁদাবপ্তে চ যনাস্তি 
বন্তমানেহপি তত তথা” অব্যক্তাদীনি ভূতানি” ইত্যাদি প্রমাণ স্মরণ কর। 

ভাল করির়। দেখ। রজ্জু বিষয়ে ভাসমান যে সর্প তাহা ভ্রাপ্তি- 
কালের পুর্বেব দ্বৈত অভাব হেতু রজ্জুরূপই বটে। আবার ভান্তি 
নিবৃন্তি হইয়া গ্রেলেও উহ! আপন সন্তার ভাব হেতু রজ্জুরূপই থাকে। 
ভ্রান্তিকালে ঘে আপন নামরূপ সহিত ইতরবণড ভাসা তাহাকেওত ভ্রান্তি 
বলা খায়। কিন্তু সর্পণ্ড জলধার! ইত্যাদি নামরপ দ্বারা এক রজ্ছুই 
স্থশোভিত হয়; আাঁর সেই বিষয়ে যে সর্পারদদির কথন ব্যাপার তাহা 
“ন্বান্বাহক্মথ লিজ্বাতী লা..পঘণ্ঁ” ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে বাচারভ্তণ 
মাত্র। হে সৌম্য! এই দৃষ্টান্ত বিচার অনুসারে অমাত্র নির্বিবশেষ 
তুরীয় রূপ আত্মা বিষয়ে বিশ্বাদি তিন পাদ এবং অকারাদি তির 
বিচার হইবে জানিও। 

“নিঘব্যালাওকসান ঘ হন নক অ হত ন্রহ” ইহার রথ 
হইতেছে ধিনি এইরূপে জানেন তিনি আপন আত্মরূপ দ্বারাই আপন 
পরমার্থরূপ আঁত্মাতে সম্যক্‌ প্রকার প্রবেশ করেন। ঘন অনু ছুই 
বার বলায় উপনিষদের পরিসমাপ্তি বুঝাইতোছে ৷ আবার বলি যিনি উক্ত 
প্রকার অমাত্র---ফুর্ণ--তুরীয় আত্মাকে জানিতে পারেন তিনি আপনার 


; ৯১৪, মাও ক্যোপনিধদ। 
চি্|ভাঁসরূপ আ্াকে আগ্লনা৭ পরমার্থরূপ প্রত্যন্$ ঠ৩গ্ঠ আী- 
রূপী আত্ম! বলিয়াই জানেন ইহাই আত্মাকে পরমাত্মীতে প্রবেশ করান । 
* ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা,কর। স্ুযুপ্তি নামক যে তৃতীয় স্থান 
সেই) হইতেছে বীজভাব। ইহাই ক্রম অনুপারে জাগ্রত দগ্প স্থানদয় 
রূপ"আস্কুরোশুপন্তির -কারণ। চতুর্থ অমাত্র তুরীয় আত্মার সম্যক 
জঞানরূপ বে অগ্নি সেই অগ্নি দারা অস্কুরকে দগ্ধ করিয়াই পরমার্থদরশী 
সাস্মবে্। পরগান্মারূপে স্থিতিনাঁত করেন ঠীহ'র আর জন্ম হর ন|। 
কেন জন্ম হয় ন৷ দেখ । চণকের দুইটি অঙ্কুর; “এই আঙুর দ্বয়ের উৎপত্তি 
স্থান রূপ কারণ --বীজটি দগ্ধ হইলে থাকে কি? বীলান্তর স্বরূপ, 
এক মহাসূন্গম সত্তা অস্কুরভাব প্রাপ্ত হইয়। আর কখন বৃক্ষভাব প্রাপ্ত হয় 
না । এইরূপে স্থুল সুন্মম শরীরদয় রূপ অন্কুরের উৎপত্তির কারণ স্থান 
হইতেছে অবিষ্ধা্মাক স্ুযুপ্তি রূপ বীজ। তুরীয়ের জ্ঞানরূপ অগ্নি দারা 
জাগ্রং প্বপ্ন রূপ অঙ্কুর দগ্ধ হইলে বীজান্তর সুন্মন মহাসন্ত৷ রূপ চিদ্া- 
ভাস নামক জীবসন্তাই থাকে । সম্যক্‌ প্রক্কারে বীজ দগ্ধ হইলে স্কুল 
সুঙ্গন শরীরদয়াত্মক অস্কুরভাব বিশিষ্ট সংসাররূপ বৃক্ষ আর কখন 
জন্মিতে পারে না। কারণ তুরীয়---আশ্রিত মূল---অজ্ঞানের নাশ তখন 
হইয়াছে, সেই জন্য আত্ম তখন অবীজরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

যেমন রজ্জব ও সর্প এই উভয়ের জ্ঞান হইলে প্রথম সর্পটা রক্জুতেই 
প্রবেশ করে মার সেই সর্প বিবেকী পুরুষের ভ্রান্তি জ্ঞানের সংঙ্গর 
ধরিয়া আর পুর্ববব উদয় হইতে পারেন! এখানেও সেইরূপ জানিও। 

উত্তম আধিকারীর কথা বলা 'হইল। মন্দ মধ্যম সাধক সম্বন্ধে 
বলা হইতেছে-_ই'হারাও যদ্দি সপগে থাকে এবং মাত্রা ও পদের 
একনাঁকে সম্যক প্রকারে নিশ্চয় করে এরূপ সন্াসীও উক্তপ্রকার 
মাত্রা এবং পাদ্দের অভেদতা জ্ঞানরূপ যথার্থ ও'কাঁর উপাসনা দ্বার 
ক্রমমুক্তি লাভ করেন এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি দ্বার এরূপ প্রণবের 
তিন মাত্রার উপাসককে শেষে ব্রহ্মা স্বয়ং তুরীয় আত্মার সম্যক জ্ঞান 
প্রদান করেন। 
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ও'কারের অমাত্র ষে তুরীয় পাদ তাঙ্ধর উপাসনা যিনি করেন 
তিনি সগ্ভোমুক্তি লাভ করেন। ওঁকারের অন্য তিন পাদের উপাসনা 
হারা করেন তীহারা মন্দ ও মধ্যম স্যাসী। ইহারাও পূর্বোক্ত 
মাত্রা ও পারের অভেদত! রূপ উপাসনা দ্বারা ক্রমে 'মোক্ষ লাভ করেন | 
এই জন্য শ্রতি ও'কার উপাদন! সম্বন্ধে বলিতেছেন. 
এনহাবক্নল আব লনহাভঙ্নল হম । 
হনহাবব্ল্‌ স্বালরা নৃষ্মনবীন মন্থীয়ন ॥ 
আশ্রম ব্রিবিধ হওয়া উচিত এসন্বন্ধে পরে বলিবেন। 
গোৌঁড়পাদীয় শ্লোকাঃ ॥ 
অব্রৈতে শ্লোক ভবন্তি। 
ও"কারং পাঁদশে। বিগ্ভাৎ পাদা মাত্র! ন সংশয়ঃ। 
ও'কারং পাঁদশো জ্ঞান! ন কিঞ্দিপি চিন্তয়েৎ ॥২৪ 
যুপ্লীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রঙ্গ নির্ভয়ম্‌। 
প্রণবে নিত্যযুক্তম্য ন তয়ং বিছ্তে কচি ॥২৫ 
প্রণবো হাপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরং স্মৃতঃ। 
অপুর্বেধাইনন্তরোহবাহো৷ ন পরঃ প্রণবোহবায়ঃ ॥২৬ 
সর্ববন্ প্রণবে। হ্যাদির্রধ্যমন্তস্তথৈৰ চ। 
এষং হি প্রণবং জ্ঞাঃ। বাশ্স,তে তবনন্তরম্‌ ॥২৭ 
প্রণবং হীশ্বরং বিদ্ভাৎ সর্স্য দি সংস্থিতম্‌। 
সর্বব্যাপিনমোঙ্কারং মহ। ধীরো ন শোচতি 1২৮. 
অমাত্রোহনন্তমাত্রণ্চ দ্রৈতস্যোপশমঃ শিবঃ। 
ওষ্কারো বিদিতো৷ যেন স মুনি নেতিরো৷ জনঃ ॥ 
ইতি মাণুক্যোপনিষদর্থাবিকরণপরারাং গৌঁড়পানীয়গারিকা 
প্রথমমাগম প্রকরণ, পূর্ণম্‌ ॥ ওঁ তৎ সৎ ॥ হরিঃ ওঁ 
ও'কারকে এক এক পাদ করিয়। জানিবে। পাঁদ বাহ! তাহাই মাত্রা। 
বিশ্বাদি পাদই অফ্কারাদি মাত্রা আর অকারাদি মাত্রাই বিশ্বাদি পাঁদ। 
এবিষয়ে, কোন সংখয় নাই। বিশ্বাদি পাঁদের বিক্তিনতা বরিয়| 
১৫. 


"৯১৬ মাগঁক্যোপনিষদ। 


“ও কারকে জানিবে অর্থাৎ নিবিবশেষ আত্মাকে অনুভব করিবে। এইরূপে 
জানিয়। দৃষ্ট অর্থরূপ ইহলোক এবং অনৃষ্ট অর্থরূপ পরুলোক বা অন্য 
কিছুই চিন্তা করিবে না, কারণ ইহা সত্য যে যাহা কিছু আঁকার ব| 
নাম বা রূপ ধরিয়াছে তাহার মূলে এই ও'কারই আছেন। 
"[ু ও'কার ধ্যানে যিনি কুশলী তিনি জানেন বে ও'কারকে জানিলেই 
সর্ধবদত অপবাদ দূর হয়। ও'কারের অম্যক জ্ঞানেই মানুষের 
' কৃতার্থত। ; বাহার এই সম্যক্‌ জ্ঞান নাই তাহার জন্য ও'কারকে ধ্যান ব| 
চিন্ত করিতে বলা হইতেছে ] প্রণবে চিত্র সমাহিত করিবে__বিশ্বাদি 
পাদ চিন্ত। করিতে করিতে মনকে একাএ্র করিবে কারণ ইহা জানিও.. 
যে ও'কারই নির্ভয় ব্রহ্ম-_সংসার ভয় রহিত ব্রহ্ম । যে পুরুষ প্রণবে 
নিত্যঘুক্ত তাহার কোন বিষয়ে তয় থাকে না। যে পুরুষ সর্ববদ। 
বিধিপুর্র্বক ও কার উচ্চারণ রূপ জপ করেন, ধিনি পদ ও মাত্র নে 
এক ইহা বিচার করেন, তাহার পর ভিতরে অনাহত ধ্বনির সাধন 
করেন তীহার সংসার ভয়, মৃত্যুভয়ার্দি কিছুই থাকে না। এতিও 
বলেন “নিত্বাননিপননি ন্ত্রনস্বন হুনি” প্রণবের লক্ষ্য তুরীয় আত্মার 
অনুভব কুশল বিদ্বান কোন কিছু হইতেই ভয় পান না। 
প্রণবই অপর ব্রহ্ম ও পরব্রঙ্গ। উত্তম অধিকারীর পক্ষে পাদ ও 
মাঝ--বুদ্ধি ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ইনিই একরস, প্রত্যগাত্মা, পরব্রহ্ম। এই 
ও'কারই পরব্রক্মরূপে সর্ববদা অবস্থান করিয়াও মন্দ ও মধ্যম অধি- 
কারীর পক্ষে ক্রম অনুসারে অন্য পাদত্রয়ে প্রকট হয়েন। ফলে ইনি 
অপুর্ব ইহার পূর্ববর্তী কারণ নাই? ইনি অনন্তর-সর্বাধিষ্ঠা 
বলিয়া ইহা হইতে ভিন্ন জাতীয় কোন কিছুই ইহার ভিতরে নাই) 
ইনি অবাহ্য--ই'হার বাহিরেও অন্য বস্তু নাই; ইনি অনপর---ই'হার 
কোন কাব্য নাই ; ইনি অব্যয় ইহার নাশ নাই; মন্বাল্লা মন্নবীল্পাজ: 
ঘন্মনঘ্বলমন্‌” ইতি শুতে । 
প্রণবই সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত, যেমন মায্সবী রচিত হস্তী 
(মায়াবী যখন হস্তিরূপ ধারণ বরে ) রচ্জুতে সপ, ,বৃগ তৃষ্টাতে জল, 
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সপ্ন দৃষট পদার্থ, ইহাদের জাদি, অন্ত, মধা। সেই একম[র মারানা, রক, 
উর তূমি, ইত্যার্দি অধিষ্ঠান এখানেও সেইরূপ জানিও। যেবস্ত 
কলিত, ্রান্তি মাত্র, ভাহার জাদি অন্ত/ ও মধা হইতেছে তাহার 
অধিষ্ট।নটি। মিথ উত্পন অখাৎ ভান্তি মার ধে'আকাশাদি সব. 
গ্রপঞ্চ ইহাদের আদি অন্ত মধ্য সেই এক ওকাঁর -তুরীনধ আন্মণ 
আনে করা হউক আকাশে যে নীলিমা ভ্রান্তি, উগ। আকাশ হইতে 
ভিগ্ন নীলিমা বলিয়া কোর কিছু বন্ত। দেই ভ্রান্তিকলের পূর্ণ 
এী নীলিমা! আাকাশ -বূপই ; সেই জন্য এ কঙ্গিত নীলিমার আদি 
-হগতেছে আকাঁশ। আবার আকাশ ও আকাশে অধ্যস্ত নীলিম! 
ইহাদের বিবেক. যখন হয় তখন এঁ অধ্যস্ত নীলিমার পরিণাম আঁকাশ 
বলিয়াই এ নীলিমার অন্তগ এ আাকাশ, আবার যখন এ নীলিম| 
আ।দিতে ও আকাশ এবং অন্তেও আকাশ তখন উহা গাপনার 
পুগক্‌ সত্তার অভীব জন্য ভ্রাস্তিরূপ বর্তমান কালেও আকাশরপ, সে 
জন্য উহার মধাটাও শাকাশরূপ। সেই জন্য বল! হইতেছে আকাশাদি 
সমস্ত প্রপঞ্চ একগার অথিষ্ঠান চৈতন্য আল্মাতে অধ্যস্ত বলিয় 
উহাদের আদি অস্ত ও মধ্যে সেই অধিষ্ঠান চৈতন্য ও'কারই রহিয়াছেন। 
এইরূপে এ মায়াবী স্থানীয় র্ছু স্থানীয় প্রণবরূপী আত্মাকে-তুরীয়কে 
সার বস্তু জানিয়। তঙক্ষণাৎ সাধক আত্মভাবে স্থিতি লাভ করেন। 
সর্ব হৃদয়ে স্থিত ঈশ্বররূপ ও'কারকে-_ঘর্থাৎপ্রাণিপুঞ্জের স্মরণ" 
রূপ বৃত্তির আশ্রয় যে হৃদয় সেই হৃদয়ে স্থিত ঈশ্বররূপ ও'কারকে 
আ্কাশবৎ সর্বব্যাপী বলিয়া! জানিও। এইরূপে জানিলে ধীর কির পু 
শে:কের কোন অবসর থাকে না। “নবনি জীজলান্মনিতিলি” | 
[ তুরীয় ও'কারকে যিনি সম্যক্রূপে জানিরাছেন তীহার প্রশংশা 
করিতেছেন ] তুরীয়ে পদ হইতেছেন অমাত্র ও অনন্তমাত্র। যাহাদ্বারা 
বরের পরিমাণ করা যাঁয় এইরূপ যে পরিচ্ছেদ তাহা হইল মাত্রা। 
এই সাত যাঁর পক্ষে অনন্ত এইরূপ ও'কার হইতেছেন অনন্ত মা! 
অর্থাৎ এই আত্মা, এত বড়, এই প্রকার "পরিচ্ছেদ করিবার শক্তি 


0১১৮ মাও,ক্যোপনিষদ।' 

কাহারও নাই। ইনি সগস্ত দৈতের উপশম স্বরূপ।. দৈতবিশ্রীস্তি 

স্থান বলিয়াই ইনি শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়। এই ও'কারক যিনি 
বর্ণিত প্রকারে অবগত আঁছেন তিনি পরমার্থতন্বের মনন করায়, 
চিন্ত। করায়, মুনি ইহা যিনি জানেন ন! তিনি মুনিপদ বাঁচ্য নহেন। 

_ ইতি গৌড়পাদীয় কারিকার প্রথম আগমপাদ সহ মাওুঁক্যোপনিষদের 


গুল মন্ত্র সমাপ্ত । 
| ও তৎসত ॥ হরি? ও | 


